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মূলা ।%০ ছয় আ্ 


বিজ্ঞাপন । 


ভারতেশ্বরী মঙ্গাব।শী ভিক্টোরিয়! আদশ-রমত্রী | সযুজ্জল 
রাজভ্রী এবং নি্ষলঙ্ক-পবিত্র-চরিত্র-গৌরবে তিনি পৃথিবীর 
সমস্ত রাজন্যবর্গমধ্যে পীর্ষস্থানীয়া ৷ রাজ্জীরপে তিনি আমাদের 
যেরূপ বরণীঘ্বা, আদশ-রমণীরূপেও তিনি ততোধিক পুজনীয়া 
বর্তনান সভ্যজগতে মহারাণীর হ্যায় আদর্শ-রমণী অতি বিরল। 
এদেশের ঝালকবালিকাগণ্রে শৈশববালহইতেই রাজভক্তি 
শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মহারাণীর আদর্শ-জীবন-চরিত আলোচনা 
কর! একাভ্ত কর্তব্য । মচারাণী ভিক্ট রিয়ার পবিত্র ভীবনী 
পাঠ ম্থকুমারনতি বাশকবালিকাগণের সবিশেষ উপক।র 
দর্শিবে, এই উদ্দেষ্তে আমি ইৎরেভী ও বাঙগল! নানাবিধ গ্রন্থ- 
হইতে, এই পুস্তক খানি অতি সংক্ষেপে ও সরলভাষায় সংগ্রহ 
করিয়াছি । পুস্তকখানি মপ্যব!ঙ্গল1 ও মধ্যইৎরেজী স্কুলের তৃতীয় 
শ্রেণীর এবহ উচ্চ শ্রেণীর উৎরাজী স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর বালক 
বালিকাগণের পঠোপযোগী করিবার জন্ত চেষ্টা করিতে বিন্দু- 
মাত্রও ক্রটি করি নাই। তলে কতদূর কৃতকার্য শুইয়াছি; তাহ 
শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষগণের বিবেচনাধীন রহিল | 


মুন্নীগঞ্জী-_ ঢাকা | পরন্থকার । 
সন ১৩০৪ । ফাল্তন 








প্রথম অধ্যায়। 


রি ০১৯৩০ তিশা ্াপাশ 
ণ 





জন্ম ও বাল্যকাল। 


১৮১৯ খষ্টাব্দের ২৪শে মে তারিখে, লগ্তনের 
নিকটবীঁ কেন্সিংটন্‌ রাঁজপ্রাসাঁদে মহারাণী ভিক্টোরিয়। 
জন্মগ্রহণ: করেন। ইহার পিতার নাম এড্ওয়ার্ড; 
ডিউক্‌ অবু কেন্ট,। রাজকুমার এড্ওয়ার্ড ইংলগ্ডের 
রাজ! তৃতীয় জর্জের চতুর্থ পুজর ছিলেন । ইনি জন্মানীর 
অন্তর্গত সেক্সকোবর্গের অধিপতির কন্যা. বেলজিয়মের 
রাজা লিওপোল্ডের সহোঁদরা ভিক্টোরিয়া মেরি- 
লুইসাঁকে বিবাহ করেন। 


২ ভিক্টোরিয়]-চরিত্ত | 


রাজকুমার এড্ওয়ার্ড নিরতিশয় সত্যনিষ্, সহৃদয়, 
ও পরহিত্তৈধী ছিলেন । তিনি যেখানে কৌন সাধু কার্ধা 
দেখিতেন, সেখানেই আপনার সহানুভূতি প্রদর্শন 
করিতেন, এবং নৃপতিস্থলভ গর্ব পরিহার করিয়া 
সাধারণ লোকের সহিত মিলিত হইতেন । এই সমস্ত 
কারণে তিনি রাজা এবং মন্ত্রি-সমাজকর্তৃক নিগৃহীত 
ইইয়াছিলেন। রাজকুমারের অন্যান্য ভ্রাতীরা অতান্ত 
বিলাসী ও ইন্দ্রিয়াসক্ত ছিলেন। তাঁহারা মন্ডি-লমাজের 
অনুগ্রহ লা করিয়। গরচুর বৃভি পাইতেন। কিন্তু নদাশয় 
এরেড্ওয়ার্ড যে বৃর্ভি পাইতেন, তদ্দাঁরা ভীহার গ্াঁপা 
চ্ছাদনও সুচারুরূপে নির্ববাহিত হইত না। 

শুভ বিবাহের পর রাজকুমার এড্ওয়ার্ড ও রাজ 
পুত্রবধূ লুইস! আর্থিক অনাটননিবন্ধন কতিপয় মাঁস 
জর্্মানদেশে বাঁদ করিয়াছিলেন। তৎপরে তাহারা 
পুনরায় ইংলপ্ডে আগমন করেন এবং কেন্সিংউন রাজ” 
ভবনে বাদ করিবার আদেশ গ্রান্ড হন। এই গ্রীসা- 
দেই রাজবধূ লুইসার এক কন্ট হুইল । কন্যা, রূপে 
রীজভবন আলোকিত করিল । কন্যার মীতুল; জো” 
তাঁত, খুল্পতাত ও রাজমন্ত্রিগণ, রাঁজাদেশে সেই ভুবন- 
মোহিনী কন্যার মুর্তি দেখিতে আঁমিলেন | জয়ধ্ধনিতে 


তঙ্প ও বাল্যকাল। ৩ 


চাঁরিদিক্‌ পরিপূর্ণ হইল। কন্যার পিতা এবং জ্োষ্ঠতাত 
মহাশয়গণ রাঁজকুমারীর নীম রাখিলেন,--“এলেক্‌- 
জৈক্দিন। ভিক্টোরিয়া” | 

অনন্তর রাজকুমার এড্ওয়ার্ড এবং মেরি লুইস! 
রাজকুমারী ভিক্টোরিয়াকে সঙ্গে করিয়া স্বাস্থ্যোম্নতির 
নিমিত্ত সমুদ্রের অদুরবর্তাঁ সিডআউথ্‌ গামক স্থানে 
অবস্থান করিতে লাগিলেন। একদ একটা শিকারপ্রিয় 
বালক রাজভবনের নিকটে চড়ুই পক্ষী শিকার করিতে- 
ছিল। যে গৃহে রাজকুমারী ছিলেন, ঘটনাক্রমে 
একটী বন্দুকের গুলি মেই গৃহের শাশাঁ ভেদ করিয়া! 
রাজকন্যার মস্তকের অঙ্গ দূর দিয়া চলিয়া গেল! 
ভীতিবিহবল। ধাঁত্রীর চীংকারধ্বনি শ্রবণ করিয়া সক- 
লেই সেই গৃহে উপস্থিত হইলেন এবং রাজকুমারীর 
প্রাণ রক্ষা হুইয়াছে দেখিয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে 
লাগিলেন। এদিকে দাসদাপীগণ বালকটীকে ধরিয়া 
আনিল। দয়া-প্রবণ রাজকুমার এড্ওয়ার্ড সেই অসাব- 
ধান বালককে বলিলেন--“তুমি এরূপ বিপজ্জনক 
আমোদ আর কখনও করিও না” এই বলিয়াই 
তাহাকে নিষ্কৃতি প্রদান করিলেন। 

এই ঘটনার অল্পদিন পরেই রাক্গকুমার এড্ওয়ার্ড 


৪ ভিক্টেরিঘ়া-চরিভ। 


জ্বররোগাক্রান্ত হইয়া পরলোক গমন করিলেন। 
অনাথিনী রাজবধূ লুইমা তনয়াকে ক্রোড়ে লইয়া 
কাদিতে কাদিতে শুন্যমনে রাজভবনে প্রত্যাগত 
হইলেন । 

রাজকুমারের অকালম্বত্যাতে রাজবপূু লুইসা 
নিরতিশয় বিপন্ন অবস্থায় নিপতিত হইলেন । তিনি 
এবং তাহ।র ভ্রাতা লিওপোলড্‌ একান্তিক যত্রসহকাঁরে 
রাঁজকুমারীকে লাঁলনপালন করিতে লাগিলেন । 
রাঁজকুমার এছ্ওয়াডের ম্বতার অল্পদিন পরেই তীহার 
পিতা তৃতীয়জজ্জ প্রাণত/গ করেন । তাহার ভ্রাতৃগণের 
মধ্যে কাহারও কোঁন সন্তানাদি ছিলনা । সুতরাং 
ইংলগ্ের রাজসিংভাসন ক্রমেই রাজকুমারী ভিক্টো- 
রিয়ার সনিকটবভা হইতে লাগিল । এাঁদকে ভিক্টো 
রিয়ার ইংলগ্ডের অধিশ্বরী হওয়ার সম্তাঁৰ”1 যতই বৃদ্ধি 
পাইতে ল/গিল, তাঁহার অসহায়! জননী ততই আগ্রন্থ 
ও যত্রমহকীরে কন্যাকে স্ৃশিন্গা দিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন । 

যে সমুদয় মহদ্গুণে আজ মহারাণী ভিক্টোরিয়া 
আর্শ-জীবনে স্থশোভিত, যে উদ্বারতানিবন্ধন আজ 
তিনি জগদ্বিখ্যুতি, যে ধন্মভাবপ্রভাবে তিনি সাধু 


জন্ম ও বাল্যকাল। 


সমাজে এত আঁদরণীয়া, যে লোৌকহিতৈষণাগুণে তাহার 
সমস্ত গ্রজাগণ তাহার প্রতি অনুরক্ত,__সে সমন্তই 
তিনি তাহার পিতা মাতার নিকটহইতে প্রাপ্ত হই- 
যাছেন। 

তিনবৎসর বর়ঃক্রমকালে রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া 
দ্বিতাঘবার গ্রাণস্মঙ্কট বিপদে পড়িয়াছিলেন। তিনি 
মাতার সহিত শকটারোহণে ভ্রমণ করিতে যাইতে 
ছিলেন, পথে ঘোড়া ক্ষেপিয়। গাড়ীখানা উণ্টাইয়! 
ফেলিল । একজন, বীর সৈনিকপুরুয রাজকুমারীর 
বন ধরিগা চক্ষের পলকে গাড়ীহইতে উত্তোলন 
করিয়! ভীহাঁকে উপস্থিত বিপদ্হইতে মুক্ত করিলেন। 

ইহার অঙ্গদিন পরে, ভিক্টোরিয়া জননীর সহিত 
নৌকাঁরোহণে সমুদ্রমধ্যবভীঁ বাতি ঘর দেখিতে গিয়া 
ছিলেন। তখন ঝড়ে ভাহাদের নৌকার মাস্তল ভগ্ন 
হইয়। বায় এবং রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া যেস্থানে 
ছিলেন, ভগ্ন মাস্তল সেইস্থানে পতিত হশুয়ার সময়, 
সগ্ডার্প নামে জনৈক নাবিক ক্ষিপ্রহন্তে তৎক্ষণাৎ 
রাজকুমারীকে ক্রোড়ে লইয়া নিরাপদ, স্থানে স্থাপন 
করেন। ভিক্টোরিয়। ঈশ্বরানুগ্রহে এইরূপ আরও 
ভনেক প্রাণ-সম্কট বিপদ্হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। 


৬ ভিক্টেবিয়া-চরিত । 


রাজকুমারী ভিক্টোরিয়ার যখন পাঁচবৎসর বয়স, 
তখন তাহার শিক্ষার নিমিভ পা্লিয়ীমেণ্টমহাসভাহইতে 
বার্ষিক ষাট হাজারটাঁকা মণ্তুর হয়। ডাক্তার জর্জ- 
ডেভিস রাঁজকুমারীর শৈশব-শিল্দক নিযুক্ত হইলেন । 
ব্যারোনেজ, লেজেন্নান্দী জনৈকা উচ্চবংশীরা গুণবতী 
রমণী শিশুকালহইতেই রা'জকুমারীর ধাত্রী এবং 
শিক্ষয়িত্রী কার্ধে নিযুক্ত ছিলেন । জননী লুইস, 
পাঁদ্রি ডেভিস্‌ ও শিক্ষয়িত্রী লেজেন্‌ ই হারা তিনজনেই 
রাজকুমারীর শৈশব-চরিত্র গঠনের বিশেষ সাহাঘা 
করিয়াছিলেন । ছয়বত্নরকীল ই হাঁদের কঠোর যত্্র 
ও পারশামে, রাজকুমারী বিবিপ ভাষাশিক্ষা ও বিবিধ 
শাস্ত্রে সুন্দর জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন । তিনি একাদশ 
বংমর অতিক্রম করিতে না করিতেই ইংরেজী 
ভাষা শিক্ষার সঙ্গে সন্দে ফরাসী ও জন্মানভামায় উত্ভম- 
রূপে কথা বলিতে পারিতেন ; ইটালী ভাষান্তেও 
তাহার স্বন্দর জ্ঞান জন্মিল। ল্যাটান্‌'ও ওক, ভাষ। 
জ্ধ্যয়ন করিতে লাগিলেন, গণিতশাস্তেত তাহার 
বিশেষ বুৎপত্তি জন্মিয়াছিল। রাঁজকুমারীর হুযোগ্য 
মাতৃুল লিওপোলড্‌ মহোদয় তাহাকে উদ্ভিদ্বিদ্যা 
শিক্ষা প্রদান রুরিতেন। রাজবধু লুইসা এই সমস্ত 


জন্ম ও বাল্যকাঁল। ণ 


বিদা শিক্ষার সঙ্গেসঙ্গে যাহাতে রাজকুমারীর শৈশব- 
কাঁলহইতেই ধন্মজ্ঞান জন্মে, তজ্জন্য পাঁদ্রি ডেভিসৃকে 
বিশেন দৃষ্টি রাখিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন । পাব্রি 
ডেভিস্‌ পরতাহ গ্রাতে খগ্র-ধন্মের সারগ্রস্থ বাইবেল- 
হইতে দন্ম শিক্ষ। দরিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাঁজবধূ লুইসা 

প্রতিদিন প্রাণাধিক তণয়ার অধাপনাকার্ধোর তত্তাবধান 


ক'রতেন। রাঁজকুমারীও প্রতিদিন ধন্মোপদেশের 
সাঁরমন্ম জননীর সমীপে, প্রকাশ করিতেন । 
র!জকুমারী ভিক্টোরিয়া বয়োরৃদ্দিস্হকাঁরে বিবিধ 


বিষয়ের অপায়নে মনোনিবেশ করিলেন । মাতৃভূমির 
প্রাীন ইতিহাস পাঠে তাহার বিশেষ আগ্রহ জন্মিল। 
ইংলপ্ডের যেসকল স্থান এতিহাঁসিক ঘটনা এবং বাবপাঁয় 
বাণিজোর জন্য বিখাতি, ভিক্টোরিয়া মাতার সহিত 
সেই সকল নগর পরিদর্শন করিয়া নানাবিষয়ে জ্ঞান 
লাভ করিতে লাগিলেন | রাজবধু লুইস। রাঁজকুমারীকে 
শৈশবকালহইতেই নিরতিশয় যত্র ও আঁগ্রহসহকাঁরে 
ইংলগ্ডের ভদ্রসমাজের রীতি নীতি, আচার বাবহাঁর, 
শি[চার ও সভ্যতার নিয়মাদির স্ুশিক্ষাদানে প্রবৃত্ত 
হইয়াছিলেন। আদর্শ জননী এইরূপ একাগ্রতা ও 
অবিশ্রীস্ত যত্বসহকাঁরে রাজকুমারীর কোমলহদয়ে 


৮ ভিক্টেরিয়া-চরিত | 


সদ্রত্তির অঙ্কুর সকলকে পুর্ণ বিকশিত করিতে চেষ্টা 
করয়াছিলেন। তিনি জানিতেন বে, চরিত্রই জীবনে 
সর্বপ্রকার সখ ও সম্মানের নিদান, তাই তিনি 
অতি শৈশবক।লহইতেই তনগ্বার জীবনে স্থনীতির 
বীজ রোপণ করিয়। হৃদরকে ধন্ম ও পবিত্রতার দিকে 
প্রধাবিত করিতে সাপ্ানুসাঁরে বত্ব করিয়াছিলেন । 
ফলতঃ রাঁজবধু লুইস| রাজকুমারীর সর্ধাঙশগীন শিক্ষা 
ও উন্নর্িবপানে সতত হযতুবতী থাকিতেন | 
মেই সময় ইংরেজগণ তাহাদের বালিকাদিগকে নৃতা, 
গাত, সুচিকার্ধা প্রভৃতি সাধারণ বিষয়ের শিক্ষা প্রদান 
করিতেন 1 কিন্তু রজবধূ লুউসা রাজকুমারী ভিক্টোরি- 
নাকে উচ্চপদের উপঘুক্ত শিক্ষাঞ্জদান করিতে সতত 
নিযুক্ত থাকিতেন। 
ভিক্টোরিয়া শৈশবকলিহইতেই পাম্মিক। ও সতা 
বাদিনী ছিলেন । ভিনি কখনও মিথাকথা ব্যবহার 
রিতেন না, মিথার প্রতি সর্ধবদ। বিরাগ গুকাশ 
করিতেন । একদিন তিনি বালিকা স্বভাঁবনিবন্ধন পাঠে 
অমনোঁযোগিনী হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং শিক্ষয়িত্রী 
লেজেনের কথা ছুইবাঁর শুনিলেন না। ভিক্টোরিয়। 
শিক্ষযিত্রীর সহিত কলহ করিতেছেন, ইহ! শ্রবণ করিয় 


জন্ম ও বাল্যকাল । ৯. 


রাঁজবধূ লুইসা অমনি তথায় উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “লেজেন্‌ ! কি হইয়াছে ৮ লেজেন্‌ উত্তর 
করিলেন «বিশেষ কিছুই হয় নাই, রাজকুমারী একবার 
আমার কথা শুনেন নাই 1৮ রাজকুমারী অতি বিনীত- 
ভাকে শিক্ষয়িত্রীর হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন, 
«আমি ছুউবাঁর আপনার কথা শুনি নাউ, আপনার কি 
ইহা! মনে নাই।” বাঁলিকাকালহইতেই ভিক্টোরিয়া 
সতাপ্রিয়ত! এইরূপ স্বভাবসিদ্ধ দন্হইয়া পড়িযাছিল । 

বালিকাঁকালে রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া জননীর 
নিকটহইতে আপনার ইচ্ছামত বায় করিবার জন্য 
প্রতিমাসে কতক টাকা পাউতেন। একদিন শিক্ষ- 
ঘিত্রীকে সঙ্গে করিয়। তিনি বাজারে গেলেন । ভিক্টো- 
রিয়া রাজপরিবারের বন্ধু বান্ধবদিগকে উপহার দেও- 
যার জন্য সামান্য কতকগুলি জিনিষ ক্রয় কারলেন । 
এতস্ডিন্ন অন্য একটা জিনিষ ক্রয় করিবার জন্ক তাহার 
বড়ই ইচ্ছা! হইল, কিন্তু এদিকে তাহার "সমস্ত অর্থই 
নিঃশেধিত হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং তিনি উহা স্বস্থানে 
রাখিয়া দিলেন । বিক্রেতা বলিলেন “আপনার নিকট 
এই জিনিষটী ধারে বিক্রয় করিতেছি, আগনি 
সুবিধামত ইহার মুলা পাঠাইয়া দিবেন ।” রাজকুমারী 


১০ ভিক্টোরিয়/-চরিত । 


তদুত্তরে বলিলেন, “না আমি ধারে লইব না। তবে 
আপনি যদি এই জিনিষটা একমাসকাল তুলিয়া রাঁখেন, 
তবে আমি আগামী মাসের রূ্ভি পাইলে ইহার মূলা 
গুদান করিয়া! লইতে পারি।% বিক্রেতা তাহাতৈই 
সম্মত হইলেন এবং রাজকুমারী যথাসময়ে আসিয়া 
সেই জিনিষটা ভ্রয় করিয়া লইলেন। 

আর একদিন রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া! মণিমুক্তা 
ক্রয় করিবার অভিপ্রায়ে এক স্বর্ণকীরের দোকানে 
প্রবেশ করিলেন । তখন একটী অপরিচিত ভদ্রমহিলাও 
অলঙ্কার ক্রয় করিতেছিলেন। সেই ভদ্রমহিলার একটা! 
হীরকের হার ক্র করিনার জন্য অত্যান্ত ইচ্ছ! হইল। 
কিন্তু উহার মুলা শ্রাবণ করিয়া তিনি ছুঃখিতচিন্তে হার 
স্বস্থানে রাখিয়া চলিয়া গেলেন । রাজকুমারী ভিক্টো- 
রিয়া ভদ্রমহিলার অ.আ্মসংঘম দেখিয়া বিশেষ প্ীত 
হইলেন। তিনি সেই হার ক্রয় করিয়া সেই ভদ্র- 
মহিলাকে উপহীর পাঠাইয়া দিলেন এবং তিনি যে 
তাহার আত্মসংঘম ও পরিণামদর্শিতাঁদর্শনে অতীব 
পরিতোষ লাভ করিয়ুছেন, তাহাও উপহারের সঙ্গে 
লিখিয়! পাঠাইলেন । 

রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া এইরূপে শৈশবজীবনের 


ভদ্মা ও বাল্যকল। ডি 


একা দশবর্ধকাল অতিক্রম করি! দ্বাদশবর্ষে পাদক্ষেপ 
করিলেন । নিঃসন্তান ইংলগেশ্বর চতুর্থজর্জঞ 
ভিক্টোরিয়াকে ভাবী ইংলপ্ডেশ্বরী অবগত হইয়া তাহার 
শিক্ষা ও শ্বাঙ্থাসম্বন্ধে তত্বাবধান করিতে আঁরম্ত 
করিলেন। রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া ইংরেজী মাহা, 
দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্কবিদ্যা, অশ্ারোহণ, 
ধনুবিদা।,গানবাঁদা,চিত্রবিদা! ইত্যাদি বিষয়ে সুশিক্ষিত! 
ছইতে লাগিলেন । আদর্শ-জননী গভীর একাএতা- 
সহকারে সতত তাহার প্রিয়তমা তনয়াকে ধম্ম ও নীতি- 
শিক্ষা প্রদান করিতেন । ফলতঃ বাঁহাতে রাঁজকুমারীর 
বুদ্ধি প্রখর! হয়, হৃদয় উন্নত হয়, চরিত্র পবিত্র হয়, 
রাঁজবধূ লুইস! সেই চেগ্রায় সর্বদা! নিযুক্ত থাঁকিতেন । 
অনেক সময়ই ভিক্টোরিয়া মনে যনে ভাবিতৈন, “এত 
শিখিয়া আমি কি করিব |” রাজবধু লুইসা অন্ধের 
যষ্টি-স্বরূপা একমাত্র কন্যাকে সর্বতোভাবে আদর্শ 
রমণী করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেদ'। ঈশ্বরা 
শীর্ববাদে তাহার এই সাধু চেগা সমাক্রূপে ফলবতী 
হইয়াছিল। আদর্শ জননীর এই স্থশিক্ষার ফলেই, 
ভিক্টোরিয়র বর্তমান জীবন অকলঙ্ক শরচন্দ্রের তায় 
স্ভ্যজগতের গগনপটে শোভা পাইতেছে। 


১২ ভিক্টোরিম্বা-চরিভ | 


১৮৩০ খ্র্টবদে রাজা চতুর্থজর্জ নিঃসন্তান অবস্থায় 
পরলোক গমন করিলেন। তীাহারই কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
ভিউক, অব্‌ ক্লোরেন্স চতুর্থ-উইলিয়াম উপাধি এ্রহণ- 
করিয়া ইংলগ্ডের রাজনিংহাঁসনে অধিরোহণ করিলেন। 
তাহারও কোন সন্তাণ সন্তুতি ছিল নাঁ। সুতরাং তাঁহার 
্রাহুপ্পুজী-রাজকুমারী ভিক্টোরিয়াই ইহার পরে সিংহা- 
সন প্রাপ্ত হইবেন,ইহাতে আর কাহারও সন্দেহ রহিল 
ন]। কিন্তু বুদ্ধিমতী জননী এই শুভ সংবাদ আপনার 
তনয়াকে বলেন নাই এবং অন্য কাঁহীকেও বলিতে 
দেন নাই । অনেক জননী পুভ্রকন্তার ভবিষাৎ সম্পদ 

ও সৌভাগা মনে করিয়া অহঙ্কারে স্ফীত হইয়!, সম্ভা- 
নের নিকট সকল কথা প্রকাশ করিয়া থাকেন। «“ইংল- 
গের রাণী হইব” এই কথ! শ্রবণ করিয়। পাঁছে রাঁজ- 
কুমারীর মাথা ঘুরিয় যায়ি, পাছে শিক্ষার প্রতি তাহার 
অশ্রদ্ধ। জন্মে, পাছে বালিকা অহঙ্কারী হইয়া উঠে, 
ইত্যাদি বিণ চিন্তা করিয়াই রাজবধূ লুইস! এতদিন 
একথা প্রকাশ করেন নাই এবং অন্য কাহাকেও প্রকাশ 
করিতে দেন নাই । 

একদিন শিক্ষয়িত্রী লেজেন্ রাঁজবধু লুইসাকে 
বলিলেন, “দেখুন, ভিক্টোরিয়া এখন আর নিতান্ত 


জন্ম ও বাল)ঃকাঁল ৮৯৩ 


শিশু নাই, এখন সে সমস্তই বুঝিতে পারে, এই সময় 
আমাদের সকল কথা প্রকাশ করা একান্ত কর্তব্য 
জননী এই প্রস্তাবে সম্মত হইলে, রাজকুমারী গ্ত্হ 
ইংলগ্ডের ঘে ইতিহাস পাঠ করেন, শিক্ষয়িত্রী লেজেন্‌ 
একদিন সেই পুস্তকের মধ্যে একখগ্ড কাগজে ইংলগ্ের 
রাজবংশাবলী লিখিয়া রাখিয়া দিলেন। ভিক্টোরিয়া 
পাঠের সময় মেই কাগজ খণ্ড পড়িয়া গন্তীরভারে 
বলিলেন, “একি ! আমি ইংলপ্ডের রাজসিংহাসনের 
অতি নিকটে আপিয়াছি-_ইহাই কি ঠিক ?” শিক্ষয়িত্রী 
লেজেন্‌ বলিলেন “ইহাই প্রকৃত কথা |» তৎপরে 
তিনি কিয়ৎক্ষণ শীরবে থাকিয়া! বলিলেন, “অনেক 
বালক বালিক। রাজা ব। রাণী হইবে শুনিয়া অহঙ্কারে 
স্কীত হইয়! পড়েন, কিন্তু ইহাতে গর্ষের বিষয় কিছুই 
নাই । রাজসিংহাসনের দায়িত্ব বড়ই কঠিন। ইহাতে 
পদমর্যাদা আছে সতা, কিন্তু দায়িত্ব তদপেক্ষা 
অনেক বেশী।% 

এই কথ! বলিয়া রাজকুমারী ভিক্টোরিয়! শিক্ষ- 
স্ত্রী লেজেনের হস্তধারণপুর্ধবক গম্ভীরশ্ঘরে বলিলেন, 
“আমি এই পদের গৌরব রক্ষা করিতে প্রাণপণে 
যত্রকরিব। আমি এখন বুঝিতে পারিলাম ল্যাটিন 


সস 


১ ডিউোরিবী-চরিপ্ত 1 


ভাঁষা শিক্ষার জন্ক আপনারা কেন এত আগ্রহ একশ 
করিতেন। লাটিন্‌ ইংরেজী বাাকরণের ভিভিস্বরূপ এবং 
লার্টিন্ভাষায় অতি হন্দর সুন্দর পদাবলী আঁছে, এই 
কথ! আপনারা সর্ধবদাই কেন বলিতেন, এতদিনে আমি 
আপনাদের উপদেশের ও শিক্ষার প্ররূত মন্ধ হৃদয়ঙ্ষম 
করিতে সক্ষম হইলাঁম।” শিক্ষযিত্রী লেজেন্‌ কহি- 
লেন, পরাঁজকুমারি ' এখনও সম্পূর্ণ আশা করিও না, 
আঁপনার পিতৃবাপত্রী রাণী এডিলেডের এখনও বয়ঙ্গ 
বেশী হয় নাই; এখনও তীহার সন্তান হওয়ার সম্ভাবন 
রহিয়াছে । ভাহার সন্তান হইলে বর্তমান রাজা 
অভাবে তিনিই ইংলগের রাজা ব। রাণী হউবেন। 
রাঙ্কুমারী ভিক্টোরিয়া তদুত্তরে বলিলেন,_ণ্যদি 
তাঁহ।ই হুয়, তাহ'ভেই বা আমার দুঃখ কি? রাজমহিষী 
আমাকে ভত্তান্ত স্নেহ করেন, তাহার একটা রি 
হইলে তিনি বড়ই সখী হইবেন 1” 

এই ঘটশার পর হইতেই রাজকুমারী বিশেষ উৎমাচি 
ও উদ্ামপহকাঁরে বি'বপ শাস্ত্র অধায়নে ও বিবিধ জ্ঞান 
উপার্ভনে আপনার জমূলা সময়ের সদ্বাঝছার করিতে 
লাগিলেন । এদিকে পালেমেন্ট মহাসভ1 ভাবী ইংল- 
শ্ডেশুরীর স্শিক্ষার ভন্কা একলক্ষ মাট্হাডার টাক! 


উজ শু বালাকাল। ১ 


ঘর্ধিক বৃত্তি নির্ধারণ করিয়া দিলেন । এই হুইণ্ডেই 
রাজকুমারী ভিন্টোরিয়ার ও সাহার সুতার ব্বর্থক$ 
কথঞ্চিৎ বিদুরিতু হইল। | 
এইরূপে রাজকুমারী ভিক্টোরিয়ার সগ্ডদধ বংয়র- 
কাল পূর্ণ হইলে, প্রচলিত প্রথান্ুমারে রাজকুমারীকে 
খষ্টবন্মে দীক্ষিত করা হইল। এই সময় রফ$জকুমাঁরী 
ভিক্টোরিয়ার সরল ধন্মভীবের বিশেষ পরিচয় পাওয়া! 
গিয়াছিল। কান্টারঝরীর ধন্মবাজক রাঁজকুমারীকে 
উপদেশ দিতে লাগিলেন,-বৎসে ! তুমি ইংলগ্ডের 
ভাবী অধীশ্বরী | রাজসিংহাসনে বসিয়া বিশেষ সাবধাঁ 
নতার সহিত পর্ধযালোচন। করিয় গ্রভোক কার্ধঃ 
নির্বাহ করিও । রাজসিংহাসনের দায়িত্ব বড়ই কগিন। 
ংসারমায়ায় বিমুগ্ধ হইয়! কর্তবাকার্ধ7 সম্পাদন 
করিতে কখনও বিমুখ হইও না । যখনই কোন সম্কটে 
পতিত হইবে, তখন রাজার রাজা পরমপিতা পরমে- 
শ্বরের দিকে চাহিয়া! আপনার জীবনের “নমত্ত কর্তবা 
সম্পাদন করিতে চে! করিবে । বিপদে, সম্পদে, স্থখে 
সু$খে, সর্বদাই একান্তিক ভক্তিসহুকারে ভগবানের 
শরণাপন্ন ছইও 1” এই অমূল্য উপদেশ শ্রবণ করিয়! 
রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া হৃদয়ের আবেগ সংবরণ 


১৬ ভিক্টোরিয়া চরিত | 


করিতে পারিলেন না, তিনি জননীর ক্ন্ধে মস্তক রাখিয়া 
শিশুর স্থাঁয় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । রাজবধূ লুইস! 
বাহুদ্বারা ভিক্টোরিয়াকে বেই্টন করিয়া রাখিলেন। 
এই পবিত্র অপূর্ধব দবশ্ট দর্শন করিয়া সমবেত ভদ্রমহো- 
দয়গণ এবং রাজা চতুর্থ উইলিয়াম কেহই চক্ষুজল 
সংবরণ করিতে পারিলেননা। এইরূপ পবিত্রদুশ্ঠ 
ইংলণ্ডে আর কেহ কখনও দেখেন নাই । 

রাজবধূ লুইসা একদিন তনয়াঁকে বলিলেন, “মা! 
আমি তোমাকে অতিক্ে পালন করিয়াছি । তুমি 
দুঙখিনীর কন্যা, আর কিছুদিন পরেই ইংলপ্ের সিতহা- 
নে অধিরোহণ করিবে । তৃমি রাণী হউলে কেহ যেন 
তোঁমাকে কোনগুবিনয়ে আযোগা মনে না করেন। 
সর্বদা ভগবাঁনের প্রতি নিঞর রাখিয়া সমস্ত কারা 
সম্পাদন করিতে যত্র করিও । তোমার উচ্চপদের 
গেৌরব সমুচিত রক্ষা করিতে তুমি সর্বদাই যত্্শীল। 
থাকিও। তম এখন সংস্বভাবা ও উত্তমা গৃহিণী 
হইলে, ভবিষাতে উত্তম। রাণী হইতে পারিবে । বসে, 
দুঃখিনী মাতার কথ। স্মরণ করিয়! সমস্ত কার্ধা নির্বাহ 
করিও ।” রাজা লিওপো।লড্ঙও মধো২ ইংলগ্ডে আগমন 
করিয়। ভিক্টোরিয়াফে দেখিয়া যাইতেন এবং তাহার 


জন্ম ও বাল্যকাল। ১০ 


শিক্ষার তত্বাবধান করিতেন । তিনিও সহোঁদরার স্যায় 
রাজকুমারী ভিক্টোরিয়াকে নানা বিষয়ে উপদেশ প্রদান 
করিতেন । 

রাজবধূ লুইগা কন্যার মানসিক ও নৈতিক উন্নতির 
সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক উন্নতির জন্যও বিবিধ উপায় 
অবলম্বন করিয়াছিলেন । মাতার আদেশে রাঁজকুমারী 
ভিক্টোরিয়া প্রতিদিন বাগ।নের ফুলগাছে স্বয়ং জল সেচন্‌ 
করিতেন । গ্রতাহ নিয়মিতরূপে বায়াম করিতেন এবং 
অপরাহে পদব্রজে বা অশ্বারোহণে ভ্রমণ করিয়া বেড়া- 
ইতেন। যেসকল গা্স্থানিয়ম পালন করিলে শরীরের 
সৃস্থতা, প্রাণের মজীবতা, হৃদয়ের কোমলতা, বুদ্ধির 
তীক্ষুতা এবং চরিত্রের পবিত্রতা জন্মে তৎসমুদ্য়ই 
রাজবধু লুইস কন্যাকে শিক্ষাপ্রদান করিতেন । তাহীর 
দুশিক্ষাপ্রভাঁবে রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া নিয়মিত সময়ে 
আহার, নিয়মিতমময়ে শয়ন, যথাসময়ে ব্যায়াম ও 
অধায়ন এবং বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদ ও 'স্মালোচনায় 
সময় অতিবাহিত করিতেন । 








দ্বিতীয় অধ্যায় । 


828 বস 
রং ৬ শপ 


রাজ্যাভিষেক। 


১৮৩৭ খ্রষ্তীব্দের ২৪শে মে দিবে র(জকুমারী 
ভিক্টোরিয়ার জীবনের অগ্তাদশবর্ধ পূর্ণ হইল । উংল- 
পের আইনঅনুসারে রাজপরিবারের বালকবাঁলিক। 
অব্টাদশবর্ষে প্রাপ্তবরস্ক বলিয়া গৃহীত হয়! 
অঞ্টাদশ বহার পূর্ণ হইলে রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া! 
প্রীপ্তবয়স্কা হইলেন । এই শুভদিনে ইংলগ্ডেৰ 
সর্বত্রই মহাসমারোহব্াাপার আরম্ত হইল। ইংল- 
গ্রেশ্বর আপন ভ্রাতুষ্পুজকে শ্নেহভরে একটী বহুমুলোর 
পিয়েনো-যন্ত্র ও নানাবিধ দেব! উপহার প্রদান করি- 
লেন রাজপরিবাঁরের অপরাপর সকলে হৃগ্মনে এই 


রাঁজ্যাভিষেক। ১৯ 


শুভদিনে বিবিধ উপহার পাঠাইফ্া দ্িলেন। প্রজ'গণ 
রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া ও রাজবধূ লুইসাকে নানাবিধ 
উপহার ও অভিনন্দনপত্র অর্পণ করিলেন। ইংলগ্ের 
সমস্ত রাজকীয় কার্যালয় এই দিবস বন্ধ হইল । ইংল- 
গেশ্বরের রাজভবনে এই উপলক্ষে একটা রাঁজকীয় ভোজ 
হইয়াছিল । রাজা চতুর্থ উইলিয়াম শারীরিক অস্থস্থতা- 
নিবন্ধন এই ভোঁজে উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই । 

এই উৎসবের কতিপয় দিবস পরেই, রাজ! চতুর্থ 
উইলিয়ামের জন্মদিন উপলক্ষে এক মহারাজদরবার 
হয়। এই দরবারে রাজকুমারা ভিক্টোরিয়া উপস্থিত 
হইরা, আপনার অমাঘ়িকব্যবহারে সকলকেই নিরতি- 
শয় প্রীত ও মোহিত করিয়াছিলেন | রাজা চতুর্থ 
উইলিয়ামের শারীরিক অন্তস্থতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে 
লাগিল। জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে তাহার পীড়া 
রূদ্ধি পাইয়! ক্রমেই ভীষণাকার ধারণ করিল । ক্রমে 
তিনি এত দুর্ব্বল হইয়া! পড়িলেন যে, ত্রাহাঁর চলৎ- 
শক্তি রহিত হইল । রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া আপন 
জোষ্ঠতাতকে প্রত্যহ দেখিতে যাইতেন। রাজা 
চতুর্থ উইলিয়াম রাজকুমারীকে অত্যন্ত শ্নৈহ করিতেন। 
একদিন তাহার হাতি দুখাঁনি ধরিয়া বলিলেন, “মা! 
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আমার এই বিশাল রাজা তোমায় প্রদান করিলাম, 
ভূমি ভগবানের পবিত্র নাম স্মরণ করিয়! প্রজাপালন 
করিও । ঈশ্বর ভিন্ন এই সংসারে আর কেহই রক্ষক 
নাই ।” দেখিতে দেখিতে মহারাজার পীড়া ক্রমেই 
রূদ্ধি পাইতে লাগিল,চিকিৎসকগরণ হতাশ হইয়া পড়ি- 
লেন। ১৮৩৭ গ্রগ্রাব্দের ১৯শে জুন শনিবার রাত্রি 
ছুই ঘটিকাঁর সময় রাঁজা চতুর্থ উইলিয়াম ইহলোক 
পরিতাগ করিয়া পরলৌকে গমন করিলেন । রাজরাণী 
এডিলেছ, রাজপরিবারবর্গ এবং গ্রজামণ্ডলী হাহাকার 
শন্দে ধুলায় লু্িত হইতে লাগিলেন । 
রাজার মৃত্যুর মময় রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া কেন্‌- 
লিংটন্‌ রাজপ্রাসাদে ছিলেন। ইংলগুশ্বরের স্ৃতার 
অব্াবহিতপরেই রাঁজ-পুরোহিত ভাক্তার হা'উলে, 
রাজকর্ম্রচারী লর্ড চেম্বারলেন্‌ কেন্িংটন্‌ যাত্রা করি- 
লেন । তখনও রাত্রি প্রভাত হয় নাই, প্রাসাদের ফটক 
বন্ধ, দেধবাঁরিকগণ গভীর নিদ্রায় অচেতন । তাহারা 
প্রাসাদের ফটকে ধাকা মারিলেন,ঘণ্টা বাঁজাইলেন এবং 
' অবশেষ চীৎকার করিতে লাগিলেন । ইহার! বনুক্ষণ- 
গার্যান্ত দ্বারে আঘাত” করিয়া অতিকণ্ছে দ্বারবান্‌কে 
জীগাইলেন |. কিয় কাল পর একজন চাঁকরাণী আসিয়া 


র!জাযভিতষক | ৯ 


উহদিগকে প্রাপাদের নিন্তলস্থ এক প্রকো্ঠে বসা- 
ইয়া অভান্তরে প্রবেশ করিল। সেফিরিয়া আসিয়া 
বলিল “রাজকুম'রা স্রমধুর নিদ্রায় অভিভূত অছেন, 

এসময় তাহাকে জাগাইতে আমর। সাহসী হইতেছি না। 
নাজ-পুনোহিত বলিলেন,” আমর! চাউজান মভা- 
রাণীর সঙ্গে মাক।ৎ করিতে আনহাছচি। তোমরা সত্বর 
তাহাকে এই সতবাদ প্রদান কর।” চাকরাণী আনন্দে 
বিহবলা হইয়া তৎক্ষণাৎ রাঁভকুমারীর পিদ্রাভঙ্গ করিল। 
রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া ঘুমের পোষাকের উপর এক- 
খানি শাল জড়াউ?], চটিপার়ে, আলুলাফিতকেশে, 
অশ্রুপুণলোচনে অথদ প্রশান্ত ও গন্তীরভাবে ভীহা- 
দের সমক্ষে উপস্থিত ভইলেন | রাজ-পুরোহিত 
ডাক্তার হাউলে এবং রাজকম্সচ।রী লড রি 
উভয়ে রাজকুমারীকে সম্মুখে দেখিয়া নতজানু হইয়া 

তাহাকে অভিবাদন করিলেন । টাও তত্র 
পৃ্ণনয়নে কহিলেন, “মা! রাতি ছুই বাঁটকার সময় 
আপনার জোষ্ঠতাত চতুর্থ উইলিয়াম ইহলোক পরিতাগ 
করিঘাছেন । আপনি এখন্‌, ইংলগ্ড্রে অধীশ্বরী 1» 
ভিক্টোরিয়া কিয় কীঁল নীরবে থাকিয়া রাজ-পুরোহিতকে 
সন্বোপন করিয়া কভিলেন, “আগান আমার জন্য 


২২ ভিক্টারিজা-উরিত। 


ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করুন্‌ | আমি যেন ভগবানের 
কৃপায় এই দুস্তর রাঁজনীতি-সাগর পার হইতে পারি।” 
এই কথা বলিয়া! ভিক্টোব্রিয়া নতজানু হুইয় যুক্তকরে 
উপবিষ্ট হইলেন এবং পরম পিতা পরমেশরের 
শুভাশীর্ববাদ ভিক্ষা করিয়া এই নৃতন রাজত্বের মুন! 
করিলেন। 

এদিকে প্রভাত হইবামাত্র লগ্ডন নগরের যাবতীয় 
গ্রাধান ২ ব্যক্তি কেন্সিংটন্‌ র!ঃজপ্রাসাঁদে উপস্থিত 
চইলেন। বেলা নয়টার সময় প্রধান রাঁজমন্ত্রী লর্ড 
মেলবোরণ ভিক্টোরিয়।র সহিত সাক্ষাৎ করিলেন । 
তিনি ইংলগডেশ্বরীর সমক্ষে নতভানু হইয়া যুক্তকরে 
বলিতে লাগিলেন, “এখনই এই রা'জভবনের অন্য 
প্রকোষ্ঠে আপনার প্রিভিকৌন্দিলের প্রথম সভার অধি- 
নেশন হইবে । ইংলগ্ডের যাবতীয় প্রধান প্রধান বাক্তি 
তথায় সমবেত হইয়াছেন” রাজমন্ত্রী ভিক্টোরিয়ার 
সমীপে ইহ! নিবেদন করিয়া, সভার কার্যাবিবরণ 
তাহাকে সমাক্রূপে বুঝা ইয়। দিলেন । তদনভ্তর তাহার! 
জভাগৃহে প্রবেশ করলেল এবং বিনীতভাবে সমবেত 
ভদ্রমহোদয়গণকে অভিবাদনপূর্ববক আসন পরিগ্রহ 
করিলেন । তৎপরে রাজকুমারী অতি স্থললিত ৪ 
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৮.8 স্বরে বলিতে লাগিলেন,-“আমার প্রিয় 

জোষ্ঠতাত রাজ চতুর্থ উইলিয়ামের ম্বতাতি আন 
বড়ই শোকগ্রস্তা হইয়াছি। তাহীর অকৃতিম স্লেহ 
আমি কখনও ভুলিতে পারিব না। ভাহার ম্বতাতে 
দেশের গুরুতর ক্ষতি হইয়াছে এবং আমার উপর এই 
বিশালরাজাশাসবভাঁর পতিত হইয়াছে | যে দয়াময় 
ঈশ্বর আমাকে এই রাঁজসিতহাসন গ্রদান করিহাছেন, 
তিনি আমাকে স্মতি প্রদান ও বল বিধান করিবেন, 
এই'দপ আশা ঘদি আমার না খাকিত, ভবে অদ্য আমি 
এই বিষমভারে অতান্ত অবমনন হইয়া পড়িতাম । 
ঈীশ্বরই আমার একমাত্র ভরমা | এই দয়ামহের পবিত্র 
নাম স্বরণ করিয়া আমি গ্রাজাঁপালন করিব । পালে 
মেন্ট মহাঁসভার কর্তবানিষ্ঠা ও এক্াগণ্রে রাজভভ্তি, 
এই কয়টা বিষয়ের প্রতি আম দু ভিত্তি স্থাপন 
করিয়া এই বিশাল সাজাভা শীদন করিতে সাহা 
হইঘাছি । আমি হুশিক্ষিত। জেহশালা জননীত্র ত্বীব- 
ধানে থাকিয়া উপযুক্ত শিক্ষক এবং শিক্ষফিত্রীর সাহাধো 
শিক্ষা লাভ করিয়াছি | শৈশবকালহইতেই আমি 
ইংলগ্ডের রীতি, নীতি, আচাঁর,বাবহার,আইন ও শাস্শ- 
গণালীকে ভক্ত ও শ্রদ্ধা করিতে শাখয়াছি। আমি 


১ম গ্িক্টেলিয়াচবত। 


ঞই বিশাল রাজোর গরজাগণের ধন্ম ও আচার বাবহ!র 
রক্ষা করিতে সতত বত্ববতী থাঁকিব।” রি র!ণীর 
এই বক্তৃতা শেম হইলে,তিনি সকলের সমন্ষে ঈশ্বরকে 
সাক্ষী রাখিয়া দেশের স্বাপানতা! ও উন এবৎ প্রজা - 
গণের অপিশার ও স্বহরন্পী করিতে গ্রতিজ্ভাবদ্ধ| ভউ- 
লেন। তখন মন্গিসগাজের সভাগণ ও সমাগত 
গ্রজামগুলা মভারাণীর সমন্ষে নতজানু হইয়া তাহার 
আন্ুগভা সাকার করিলেন । এই মময়ে তাহার গম্ভীর 
€ প্রশান্তভাব দর্শন করিঘ়া, পরভাবর্গ নিরতিশয় অতি 
ভ করিয়াছিলেন এবং লব: কগ্ন্থরে “মহা রাণী দীর্ঘ- 
জীবনী হউন্” বলিয়া তাহার উপরে শুভাশীর্বাদ- 
বর্ণ করিতে লাগিলেন | র।জকম্মচারগণ যথানিয়মে 
নগরের সর্বত্র মভাঁরাণীর রাজত্ব ঘোষণা করিলেন । 
গজাগণের আনন্দ উত্সাহ এবং ভক্তি আদ্ধ। দর্শনে 
শহারাশী নিরতিশর প্রীতি লাভ করিলেন । 
অনন্র মহারাণী মেহমগ়্ী জননার সমীপে প্রভা, 
গমন করি প্রজাবৃন্দের আনান্দোচ্ছসদর্শনে বিমুগ্ধ 
হইয়া, মৃতার বক্ষোপুরি আনন্দীশ্রাঃ নিক্ষেপ করিতে 
লাগিলেন । মাতার স্নেহপরিপূর্ণ উপদেশে মহাঁরাণীর 
নয়ের বেগ প্রশমিত হইলে, তিনি এক নিঙ্জনগৃহে । 
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প্রনেশ করিয়া পবিত্রমনে ভগবানের চিন্তা ও তাহার 
কৃপ! ভিক্ষা করিতে লাগিলেন । প্রায় দুই ঘণ্টাকাল 
ঈশ্বরোপাপনা করিয়া তিনি এই গুরুতর কার্ধাক্ষেত্রে 
প্রবেশ করিলেন । সেদিনহইতে আজপর্যান্ত তিনি 
কোন গুরুতর কার্ধাসাধনকালে সর্বসিদ্ধিদাতা পর- 
মেশ্বরের কৃপা ভিক্ষা না করিয়া কখনও কার্যাক্ষেত্রে 
প্রবেশ করেন না। 

এই শুভদিনে মহারাণী সব্ধ প্রথমে তাহার শে!কাঁ- 
তুরা পিতৃবাপত্রী রাণী এডিলেডুকে শোকদগ্ধহৃদয়ে 
এক সাস্তনীঁসূচক পত্র লিখিলেন। পিতৃবোর স্বৃতার 
অল্পদিন পরেই তাহার সহিত সাক্ষাত করিলেন । রাণী 
এভিলেড্ভিক্টোরিয়ার এই সরল সহানুভূতি দর্শন করিয়া 
অতীব পীতিলাভ করিলেন । মহছারাণী ভিক্টোরিয়! 
সর্ববদাই তাহার সঙ্গে নিরতিশয় সদয় ও সন্গেহ বাবহার 
করিতেন। 

মহারাণী যে আঁদর্শরাজ্ঞী হইতে পারিয়দিছেন, ইহার 
কারণ, তণহার জীবন, আদর্শ-জীবন। একজন পণ্ডিত 
বলিয়াছেন, জীবনকে পূর্ণরূপ গঠন করার পক্ষে ৫টী 
উপাদানের প্রয়োজন হইয়া থাকে; খখা-স্থজদ্, 
হশিক্ষা, স্থসঙ্গ, সুসাধনা এবং ঈশ্বরকৃপা | মহারাণীর 

২৩. 
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ভাঁগো এসকলই ঘটিয়াছে। তাহার পিতা এড্ওয়ার্ড 
সতানিষ্ঠ, সংযতচিত্ত, উদার ও পরহিতৈষী এবং 
তাহার জননী মেরি লুইস|! ধন্মপ্রাণা, মিতাচারিণী, 
শ্রমশীল। ও কর্তবাপরায়ণ। ছিলেন । মহাঁরাণী পিত। 
মাতার সকল সদ্গুণের অধিকারিণী হইয়াছেন। যে 
শিক্ষাদ্ধারা ধন্মে আস্থা জন্মে, চরিত্র গঠিত হয় ও 
বুদ্ধির বিকাশের সহিত হৃদয়ের বিকাশ হয়, তিনি 
মাতার যত্র ও পরিশ্রমে শৈশবকালহইতেই সেই- 
প্রকার শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন । আদর্শ জননীর 
হৃশিক্ষাগ্রভাবেই মহারাণী ভিক্টোরিয়ার কোমল 
চরিত্র শিশুকালহইতে উদারতা, সত্যনিষ্ঠা এবং 
সন্গদয়তা গুভৃতি যাবতীয় সদ্গুণাঁলঙ্কারে বিভূধিত 
হইয়াছিল। এতদিন তাহার জননী শৈশবাবধি 
তাহাকে কুপঙ্গের হস্তহইতে যত্বের মহিত রক্ষা 
করিয়াছিলেন । বহুকালহইতে ইংরেজ র'জদরখারের 
ছুনাঁতি সমণ্ ইংরেজসমাজে সংক্রামিত হইয়া 
দেশকে বিবিধ পাপের আোতে ভাসাইতেছিল । বুদ্ধি- 
সতী জননী কন্যাকে রাজসভার ত্রিসীমায়ও যাইতে 
দিতেন না। সর্বদা সাধু ও সাধী নরনারীর সংসর্গে 
রাখিতে সর্বতোভাবে চেষ্টা করিতেন। মহারাণী 
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ধয়স্কা হইয়াও সাধু নরনাঁরীছারাই পরিবেষ্টিত 
থাকিতেন ; ধনাঁঢা আত্মীয়ব্যক্তিও ভুশ্চরিত্র হইলে, 
তাহার মুখদর্শন করিতেন না । 

বালাকালহইতেই ভিক্টোরিয়। ঈশ্বরভক্তি, পর- 
সেবা, দীনদরিদ্রের প্রতি দয়1, আত্মমংযম ও আত্ম- 
ভাগপ্রভৃতি চিত্তরত্তিত্র উৎকর্ষসাঁধনে বিশেষ যত্ব ও 
চেগু। করিয়াছিলেন । তাহার জীবনেই সাধনার প্রকৃত 
সিদ্ধি পরিলক্ষিত হইয়াছে । তিনি যেরূপ ধম্মপরায়ণ! 
ও ঈশ্বরে তক্তিমতী ছিলেন,তাহাতে যে ঈশ্বরের বিশেষ 
রুপার অধিকারিণী হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি € 

মহারাণী রাজত্ব গ্রহণ করিয়া তিন সপ্তাহ পরে 
জণনীর সষিত কেননিংটন্‌ রাজপ্রাসাদ পরিতাগ 
করিয়া বকিংহাঁম রাজপ্রাসাদে আসিয়া বাস করিতে 
লাগিলেন । মহারাণী কেনসিংটন্‌ পরিতাগ করিলেন 
সৃতা, কিন্তু কেনমিংউনের দীনহীন প্রজামগুলীকে 
কখনও ভূলেন নাঁই। তিনি দীন দরির্শদগকে যথা- 
নিয়মে সাহাষা করিতেন । শেশবকালে যেসকল প্রতি- 
বেশিনীর সহিত তাহার আলাপ ছিল, তাহাদিগকে 
সময় নানাবিধ উপহার পাঁঠাইয়া দিতেন । 

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের প্রথম বৎসর কাল 
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অতিবাহিত হইলে, দ্বিতীয় বৎসরে তাঁহার রাজাাভি- 
ষেক হইয়াছিল। ১৮৩৮ খরগ্ভাব্দের ২৮শে জুন তাঁরিখে 
মহারাণী রাজমুকুট ধারণ করেন। পূর্বতন রাজমুকুট 
অতির্হৎ ও ভারী ছিল, এ পুরাতন মুকুট ভগ্ন করিয়া 
মহারাণীর জন্য হীরা, মুক্তীগ্রভৃতি বিবিধ মুল্যবান্‌ 
প্রস্তরদ্ধারা নৃতন মুকুট নিশ্মিত হইয়াছিল । 

অভিষেকের দিবস লগ্ডনে লোকে লোকারণ্য 
হইয়াছিল। লক্ষ লক্ষ লোক একত্র হইয়! মুক্তকণ্ে 
বলিতে লাগিলেন,_-“মহা রাণী দীর্ঘজীবিনী হউন্‌।» 
পূর্ববাহ্ন দশঘটিকার সময় মহারাণী বকিংহাঁম রাঁজপ্রাসাদ- 
হইতে ওয়েগ্রমিনিগ্ীরআবি নামক গির্জাভিযুখে 
যাত্রা করিলেন। আট্টি গৌরবর্ণের ঘোড়। তাহার 
রাজকীয় শকট টানিতে লাগিল । অসংখা অসংখ্য একট 
ও লোক রাজকীয় শকটের পশ্চাঁদগামী হইল । পৃথি- 
পাশ্ব স্থ উৎসাহী ও উৎফুল্ল দর্শকরৃন্দের আনন্দ কোলা 
হলে দশদিক্‌ পরিপূর্ণ হইয়৷ পড়িল। মহারাঁণীর অভা- 
না ও অভিনন্দনার্থ লক্ষ হস্ত একসঙ্গে রুমালি, পুষ্প- 
গুচ্ছ দোলাইয়া আনন্দভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন । 
গ্রজাগণের এই অকৃত্রিম ভক্তি শ্রদ্ধা সন্দর্শন করিয়া! 
মহাঁরাণী অতীব প্রীতিলাভ করিলেন । 
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এদিকে উপাসনা গ্রহাভান্তরে সাধারণ ও লর্ড 
সভার এবং ইংলগ্ের প্রধান প্রধান সমিতির সভ্যগণ 
ও বৈদেশিক রাজদূতগণ এবং রাজকর্ম্মচারিগণের জন্য 
আসন নির্দি ছিল । এতভিন্ন দর্শকগণের জন্যও সহ- 
আধিক আসন রহিয়াছিল। দাদশ ঘটিকার সময় মহারাণী 
সদলবলে উপাঁসনামন্দিরে গপবেশ করিলেন এবং 
তাহার সঙ্গেই ইংলগ্ডের প্রধান গ্রধান বাক্তি অনেকেই 
গমন করিলেন | মহারাণী আঁসনগ্রহণ করিলে 
সমবেত সভা মহোদয়গণের ভুমুলজয়নিনাদে উপাল 
সনামন্দির যেন বিদীণ ভইতে লাগিল । বাহিরে ঘন২ 
তোঁপধ্বনি হইতে লাগিল এবং তৎসঙ্গে জয়ঢক্কা 
বাজিয়া উদ্গিল, বিগুল গান ধরিল, ইংলগ্ের জাতীয় 
সঙ্গাত আরম্ত হইল । অনন্তর মহাঁরাণী আসনগান্তে 
নতজানু হইয়া, অবনতশিরে সর্ব প্রথমে সর্ববসিদ্ধি- 
দাতা পরমেশ্বরের নাম স্মরণ করিতে লাগিলেন। 
তাহার ভক্তিপুর্ণ প্রার্থনা! শেষ হইলে, প্রধান ধন্মঘাজক 
মহাশয় মভাস্থ ভদ্রমহোদয়গণকে সম্বোধন করিয়। 
ধলিলেন “মহাঁশয়গণ ! এই রাজোর প্রকৃত অধিকা- 
রিণী মভারাণী ভিক্টোরিয়ার বশ্ততা স্বীকার করিতে 
আপনার। ইচ্ছুক আছেন ? তদুতরে “মহারাণী দীর্ঘ 
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জীবিনী হুউন্‌” এই বলিয়া লক্ষক সমস্বরে আনন্দ- 
ধ্বনি করিয়৷ উঠিল। 

অনস্তর মহারাণী খষ্টীয় ধর্মগ্রন্থ বাইবেল দক্ষিণ 
হস্তে স্থথপনকরতঃ নতজানু হইয়া অবনতব্দনে গ্ভীর- 
ভাঁবে বলিতে লাগিলেন, “মহোদয়গণ ! আমি গ্রেট 
ব্রিউন্‌, আয়লণ্ড ও আমাদের অধিকৃত সমুদয় গ্রদে- 
শকে মহাঁসভীয় গৃহীত রাজবিধি এবং সেই সমস্ত 
দেশের গুচলিত ধন্ম, রীতি, নীতি ও আইন অনুসারে 
শাসন করিব বলয় প্রতিজ্ঞা করিলাম । আমি যাহ! 
গ্রৃতিজ্ঞা করিলাম, তাহা সর্বদা রক্ষ। করিব, ঈশ্বর 
আমার সহায় হউন্‌।৮ এইকথা বলিয়। তিনি বাইবেল 
খানি চু্ঘন করিলেন এবং প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়। 
পুনরায় নতজানু হইয়া অবনতমস্তকে ভগবানের 
ঘভাশীর্ববাদ ভিন্মা করিলেন । এইরূপে অভিষেকের 
কার্ধা শেষ হইল । চারজন লর্ড মহারাশীর মস্তকো- 
পরি একখণ্ড শ্বর্-খচিত বস্ত্র ধার করিলেন । মহা'রাণীর 
করকমলদ্ধয়ে এবং কপাঁলে টতলগ্রদান করা! হইল। 
প্রধান রাঁজ-পুরোহিত রাজণুকুট পড়াইয়া দিলেন: 
তৎপরে মহারাণীকে অন্য এক সিংহাসনে বসাইয়া একে 
এেক্ষে নকলে মহারাণীর রাঁজমুকুট স্পর্শ এবং নতঙানু 
হইয়া তাহার হস্ত চুশ্বন ও বশ্যতা স্বীকার করিলেন । 
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লর্ডরোল নামক একজন অতিবৃদ্ধ লর্ড অভিষেক 
ক্রিয়। দর্শনার্থ সভাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি- 
লেন। তিনি দুইজন বন্ধুর বাহুতে নির্ভর করিয়া 
রাজদিংহাসনের সোপান আরোহণ করিতে লাগিলেন। 
কিন্ত সহসা নির্ভরচাত হইয়া ছুই সিড়ি নিম্ষে পতিত 
হইলেন। তীহাকে ধরিয়া তৃলিলে, তিনি পুনরায় 
সোপান আরোহণ করিবার উপক্রম করিলেন । 
মহারাণী তাহার এই ক্লেশকর দৃশ্য দর্শন করিয়া 
বাস্ততার সহিত দিংহাঁসনহইতে নাঁমিরা, বৃদ্ধের চুন্বন- 
লাভার্থ আপনার হুত্তরখানি গ্রসারিত করিয়া দিলেন । 
মহারানীর এই সদ্বাবহারদর্শনে সভাস্থ কলে অতান্ত 
মোহিত হইলেন । 

মহারাণীর অতিবৃদ্ধ রুগ্ন খুল্লতাত সেই সভায় 
উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাকেও ক্ষীণপদক্ষেপে সোপান 
আরোহণ করিতে দেখিয়া, মহারানী ম্বয়ংই অগ্রসর 
হইয়া তাহাকে আলিহন করিলেন । এই পবিত্র দৃশ্য 
দর্শন করিয়া সমবেত দশকমগ্ডলী অত্যন্ত গ্রীতি লাঁভ 
চরিলেন। বৃদ্ধ ডিউক্‌ও ভা।হুস্পুর্ীর এই মধুরবাব- 
রে অত্যন্ত আহলাদিত হইলেন এবং তীহার মঙ্গল- 
চামনায় ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। 








এলপি 


রাজত্বের প্রথমভাগ । 


মহাঁরাঁণী ভিক্টোরিয়া সিংহাসনে অধিরোহণ করিলে 
পালেমেন্ট মহাসভাহইতে তাহার জন্য বার্ষিক ৩৮1 লক্ষ 
টাকা বুভ্তি নির্ধারিত হইল । মহারাণী এই টাকাহইতে 
সর্বাগ্রে পিতৃধণ পরিশোধ করিতে যত্তব্তী হইলেন 
তিনি জননীকে বলিলেন, “মা ' এখন আমার অর্থের 
সচ্ছলতা হইয়াছে, সুতরাং পাঁমি সর্বাগ্রে পিতৃঝণ 
পরিশোধ করিতে বাঁদনা করি 1৮ জননী বলিলেন 
বৎসে ! তোমার কথা শ্রবণ করিয়! আজ আমি অত 
তুগ্ঁ হইলাম। তোমার পিতা খণজালে জড়ি, 


রাজত্ের শাথমভাগ। ৩৩ 


হইয়া অর্থাভাবে যে কত ক ভোগ করিয়া গিয়া- 
ছেন, তাহা তুমি কিছুই অবগত নও । কিন্তু আমার 
হৃদয়ে সেই সমস্ত ঘটনাই জাগরূক রহিয়াছে । এখন 
তুমি ইংলগ্ডের অধীশ্বরী, তোমার পিতার খণ পরিশোধ 
কর! একান্ত কর্তব্য |” এইকথা বলিতে বলিতে জননী 
বাম্পাকুললোচনে কন্যাকে বাহুদ্বারা আলিঙ্গন পূর্বক 
তাহার মুখ চুম্ধন করিলেন এবং অবিশ্রান্ত নয়নজলে 
ভাসিতে ল'গিলেন | মহারাণী পিতাকে দেখেন নাই, 
বশেষতঃ পিতার ছুঃখের অবস্থা শ্রবণ করিয়! তিনিও 
লাপ করিতে লাগিলেন । অনন্তর মহারাণীর শোকা- 
গ কথঞ্িঃৎ প্রশমিত হইলে, তিনি বলিলেন, মা ! 
র কীদিও না । আমি শীস্রই পিতৃধণ পরিশোধ 
রূব ।৮ 
ইতাবসরে রাঁজমন্ত্রী মেলবোরণ, মহাঁরাণীর নিকট 
পনীত হইলেন । জননী কক্ষান্তরে চলিয়া গেলেন । 
শরাণী মন্ত্রীকে বলিহেন, “আমি পিতাকে খণ-মুক্ত 
ঢা জীবনের একটী পবিত্র কর্তব্যকার্যা বলিয়া মনে 
র।» মহারাণীর করুণক*গর বাক্য শ্রব্ণ করিয়া 
মন্ত্রীর চক্ষে জল আমিল। তিনি বলিলেন, 
মি সত্বরই আপনর পিতার সমজ্ত খণ 


৩৪ ডিক্টোরিক1-চরি | 


পরিশোধ করিয়া দিব।” এই ঘটনার অতাপ্পকাঁল- 
মধ্যেই মহারাণী তাহার সমস্ত পিতৃধ৭ণ পরিশোধ 
করিয়া ফেলিলেন ! খণ-পরিশোৌধ করিয়াও তিনি 
ধণদাতাদিগকে বহুমুলোর উপহার প্রদান করিলেন। 
এই সকল নানাঁকারণে মহারাণী ভিক্টোরিয়া গুজা- 
সাধারণের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্রী হইয়া পড়িলেন | 
. মহাঁরাণী ভিক্টোরিয়া সিংহাননে অধিরোহণ করার 
পর, প্রতিদিন নিয়মিত মত প্রাতে আট ঘটিকার সময় 
শধাহইতে উঠতেন। ইংলগ্ডে বেলা ভাট্টার সঃ 
অতি প্রভাষকাল। তৎপরে জলযোগ করিয়া রাজব 
কাগজপত্রাদি দেখিতেন। ছুই ঘণ্টাকাল এ ক 
সমাপন করিয়া বেল। দশ ঘটিকাঁর সময় মহা 
আহার করিতে বসিতেন । একজন পরিচারিকা তা 
জননীকে মহারাণার সঙ্গে একত্র আহার করিবার 
আহ্বান করিয়া আনিত। রাণী হওয়ার প্রহুহ? 
মহারাণী ন। ডাকিলে, মাতা! ক'্ঠ[র নিকট আমিতেন: 
জননী বড়ই বুদ্ধিম তী ছিনেন। মহারাণীর সঙ্গে 
সময় তিনি যেসকল আপ করিতেন, তাহাতে র 
নীতির কোন কথা থাকিত না । আহারের পর মহ 
কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিতেন, তৎ্পরে রাজমন্ত্রিগ 


রাজবের জরথমভাগ । ৩৫ 


সহিত রাঁজকার্ধা পর্যালোচনা করিতেন । রাঁজমন্ত্রিগণ 
বিদায়গ্রহণ করিলে, তিনি অমাত্ায এবং রাঁজবাটীর 
অন্যান্য লোকদিগের সহিত ভ্রমণ করিতে যাঁউতেন। 
রাত্রিকালীন আহারান্তে মহারাণী কোন কোন দিন 
গ্রধান মন্ত্রীর সহিত নানাবিপ আলাপ, আর কৌনদিন 
পিয়েনে। বাজাইয়া সুমধুর সঙ্গীত করিতেন । রাত্ি 
এগারটার সময় সকলে স্বক্ষগুহে গমন করিলে, মহারাণী 
আপন শয়নাগারে প্রবেশ করিতেন । 
ভিক্টোরিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলে, ইংল- 
£র অনেক বড় বড় লৌকের মনে এই আশঙ্কা হইয়া- 
ল যে, এই নিতান্ত অ্পবয়স্কা রমণীদ্বারা ইংলগ্ডের 
1শাসন স্রচারুরূপে নির্ববাহ হইবে না,উংরেজজাতির 
সৌরছে দশদিক পরিপূর্ণ হইবে না । কিন্তু অতান্স- 
মধোই সকলের সেই আশঙ্কা একেবারে বিদ- 
হইল। ইংলগের খত নিয়মতন্ত্র রাজোর 
টার্ঘা নির্বাহকর| বই কিন বাপার | বিশ্ষেতঃ 
রাণীর রাজত্বের গ্রারক্গে ইংলগডে বিষম দলাদলি 
রাজনৈতিক অবস্থা নাঁদ'রূপে বিশঙ্ল ছিল । 
নের কৃপায় এই সমস্ত গুরুতর অবস্থাতেও মহা- 
নিরতিশয় স্ন্দর ও স্ুশৃঙ্খলরূপে রাজকার্ধ7 পরি- 


৩৬ ভিষ্টোরিযাচরিত | 
চালনা করিয়াছিলেন । তাহার রাজত্বের গ্রারস্তে 
অনারৃষ্টিনিবন্ধন ক্ূদকগণ হাহাকার করিতেছিল এবং 
দ্রবোর ছুম্মল্যতাবশতঃ প্রজাগণ সর্বস্বান্ত হওয়ার 
উপক্রম হইয়াছিল | কিন্তু মহারাণীর সিংহাঁসনপ্রাপ্তির 
কয়েক মাস পরেই স্বরৃষ্টি হইল, প্রচুর শস্ত জঙ্মিল, 
প্রজীগণের অন্নকণ্ট দুর হইল | . 
অঙ্পবয়স্কা হইলেও মহা'রাণী ভিক্টোরিয়া রাজকীয় 
কাগজপত্র কি অন্য কোন ঘটনা সম্বদ্ধে সম্পূর্ণ তন্তু 
জ্ঞাত না হইয়া কোন মতামত প্রদান করিতেন না। 
তিনি আদেশ করিয়াছিলেন যে, সমৃন্ত রাজকীয় কাঁগভ 
পত্র তাহার সমীপে পাঠাইতে হইবে । একজ 
প্রধান রাঁজকন্চারী প্রতোক খানি কাগজ পাঠ কাঁর 
তাহার সারমন্্ন মহারাণীর সমীপে নিবেদন করিতে 
তিনিও সময়ই প্রয়োজনীয় কাগজ পাঠ করিয়া দে 
তেন এবং প্রতোক খাঁশিতে নিজের মতামত € 
করিতেন । একদিন প্রধান মী লর্ড মেলবোরণ,€ 
দলিলে মহারাঁণীর স্বাক্ষর লাভের জন বিশেষ ৫ 
করিতে লাগিলেন । কিন্তু মহারাণী সেই দলি 
সমস্ত বিষয় অবগত না হইয়া! স্বাক্ষর করিতে স্বী 
হইলেন ন!। মন্ত্রিমহোদয় বলিলেন, «ইহা পাঠকা 


রাজত্বের পগ্রাথখভাগ । শ৭ 


হইলে আঁপনাঁর অনেক সময় লাগিবে, সত্তর স্বাক্ষর 
করিয়া দ্রিউন্‌।” মহারাণী যারপরনাই দৃ়তাসহকানে 
বলিলেন, যে দলিলমন্বন্ধে আমি কিছুই অবগত নহি, 
সেইবূপ দলিলে স্বাক্ষর করা আমি কিছুতেই কর্ভবা 
মনে করি না” মন্তি-মহাঁশয় বলিলেন, প্রাঁজকার্ধোর 
শ্রবিধা হইবে বলিয়াই আপনাকে স্বাক্ষর করিতে 
নলিতেছি 1৮ মহারাণী ধীর অথচ গম্তীরভাবে 
বলিলেন, “স্থবিপা অশ্তবিধার কথা বিচার করিতে 
আমি শিখিয়াছি, কিন্ত আপনি যে স্রবিধার কথা বাঁল- 
তেছেন, তাহা! আমি শুনিতে চাহি না, দেখিতেও 
হি না1% মক্ি-মভোঁদয় নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, 
হ'রাণী সমস্ত দলিল খানি উত্তমরূপে পাট করিয়। 
স্তগচিভে তাহাতে স্বাঙ্চর করিয়া মন্ত্রীর হস্তে 
দন করিলেন । মহাঁরণীর গ্রতোক কার্ষোই এইরূপ 
চা দেখিয়া রাজমন্দ্রা মেলবোরণ, অতান্ত প্রীত এবং 
সম্মত হইয়াছিলেন । একদিন তিনি তাহার কোন 
দর নিকট বলিয়াছিলেন “দশটা রাজাকে চালাইয় 
1 আমার পক্ষে সহজ, কন্ত একটী রাণীকে লইয়া 

ম অস্থির হইয়া পড়িয়াছি।» 
এই ঘটনার অল্পদিন পরে একদিন প্রধান সেনা- 
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পতি ডিউক অব ওয়েলিংটন একজন পলাতিক সৈনিকের 
প্রাণ-দপ্ডাজ্ঞা-পত্র লইয়া! মহারানীর স্বাক্ষর-উদ্দেশ্রে 
উাহাঁর নিকট উপস্থিত হইলেন। এই ভীষণদলিল দর্শন 
করিয়া মহাঁরাণীর কোমল গ্রাণ যারপরনাই বাকুল 
হইল । «পলায়ন-অপরার্ে প্রাণ হইবে” এইকথা 
বলিতে বলিতে মহারাপীর অশ্রঃজল পড়িতে লাগিল । 
তিনি অস্রুূর্থনয়নে মেনাপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
ইহার পক্ষে কি আপনার কিছুই বলিবার নাই ।” 
সেনাপতি বলিলেন, «“কিছুউ নাই |” মহারাণী পুন- 
রাঁয় কাঁতরকণ্ে সেনাপতির মুখের দিকে চাহি 
বলিলেন, «আপনি অনুগ্রহপূর্ববক একটু ভাঁবিষ 
দেখুন্, এই সৈনিকের কৌনও গু” ছিল কি না 
দেনীপতি বলিলেন, «এই দুরুন্তি সৈনিক ক্রম 
তিনবার পলায়ন করিয়াছে, তবে ইহার বাতি 
চরিত্র নিতান্ত মন্দ নয় বলিয়া অনেকে বলিয়াছে 
সছারানী এইকথা শ্রবণ করিহ। অতান্ত সন্তু হইত 
এবং সেই ভীষণ দাঁললে “ক্গাকরা গেল” 
ুয়টী কথ' লিখিয়া, আপনার সুন্দর নাম জর অঙ্ক 
সতেজে স্বাক্ষর কারয়া দিলেন । 

পরাধীদিগকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিতে মহা 
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নিরতিশয় রেশ অনুভব করিতেন। তিনি এইপ্ধপভাৰে 
অপরাধীদিগকে ক্রমাগত মুক্তি প্রদান করিতে লাগি- 
লেন । অতঃপর পালেমেণ্ট মহাঁসভা প্রাণ-দণ্ড। জ্তা- 
গত্রে মহারাণীর ব্বাক্ষর-গ্রথা রহিত করিয়! দিলেন। 
সেই হইতে মহারানীকে আৰ এই তীষণ দলিলে 
স্বাক্ষর করিতে হয় নং! । 
মহারাণী পরিচারক ও পরিচগরিকাগণকে সময়ই 
শাসন করিতেন । এদিকে যেমন শানন করিতেন, 
অপরদিকে সতত সদয়বাবহার করিতে কখনও ক্রি 
করিতেন না। একজন উচ্চবংশীয়। ভদ্রমহিল! মহারাণীর 
মহ5রী নিযুক্ত হুইয়াছিলেন। তিনি আলম্ত অথব! 
নসাবপানতাবশতঃ মহারাণীর নিকট নির্দিষ্ট সময়ে 
সিতে পারতেন না। প্রথম দিন তিনি কিছুই 
নলেন ন।। দ্িতীয় দিন বলিলেন, “দেখ, তোমার 
আমি পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করিয়াছি ; 
য়ের মূল কত জান ?% তৃতীয় দিন সহারাণী দশ 
নটকাল তাহার অপেক্ষায় বলিয়া রহিলেন। এমন 
য় সেই ভদ্রমহিল মহারাণীর সমক্ষে উপস্থিত 
লে, তিনি গভীরম্বরে বলিলন, “দেখ, তুমি 
শর দশমিনিট সময় বুথ! ন৪ করিয়াছ, তোমার 
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প্রতি আমার এই বিশেষ অনুরোধ যে,তুমি আর কদা্চ 
এন্দপ বিলম্ব করিও না; এই আমার শেন কখ1।” 
ভদ্রমহিলাটা ভীত হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন, তাহার 
গাত্রের শালখানি পড়িয়া গেল। ভদ্রমহিলার এই 
অবস্থ। দর্শন করির' মহারাণী তাঁহার নিকট আদিলেন 
এবং তাহার গাত্রের শালখান। পরাইয়া দিলেন । 
অনন্তর তাহার হাত ছুখাশি ধনিয়া মধুর ভাষায় 
বলিলেন, আশা করি আমর! কালক্রমে সকলেই 
কর্তবাকম্ম সাধনে সক্ষম হইব 1% এই বলিয়া মহারাণী 
ভদ্রমহিলাটাকে একখানা আদনে বসাইয়া নির্দিছ- 
কার্ধো মনোনিবেশ করিলেন 
রবিবার দিবম মহারাণা কৌনরূপ রাঁজকার্ধা করেন 
না। সে দিবস তিনি ভগনানের উপাসনা, ধশ্মালা' 
এবং ধশ্মগ্রস্থাদি পাঠে সমরাতিবাহিত করিয়া থাকেন 
একদা শনিবার রাভ্রিকালে লর্ড মেলবোরণ, আহি 
মহারানীকে বলিলেন “আগামী কলা পরাতে আপন 
কতকগুলি অতি প্রয়োজনীয় কাগজ স্বাক্ষর করি 
হইবে। মহারাণী বলিদিন “আগামী কলা রবিব 
আমি রবিবার দিবস রাজকার্য করিতে ইচ্ছা ব 
না” অনস্তর মহারাণী পরদিবস পাতে মন্ত্রী মে 
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দয্নকে সঙ্গে করিয়া ভজনাঁলয়ে গমন করিলেন। 
তথায় রাজ-পুরোহিতদ্াার মন্ত্রীকে উপদেশ দেওয়া 
ইলেন যে, রবিবার দিন ধন্রকার্যেই যাপন করা 
উচিত । বৃদ্ধ রাজমন্ত্রী নবীন! মহারাণীর এই উপদেশ 
লাভ করিয়া অত্ান্ত প্রীত হইলেন এবং সেদিন- 
হইতে আর কখনও রবিবার দিবস মহাঁরাপণীকে কৌন 
রাজকীয্নকার্ধা করিতে অনুরোধ করিতেন ন1। 


০১ 
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পা টি পি শিলা 
বৈবাহিক জীবন । 
১৮৪০ খ্রষ্টান্দের ১০ই দেক্রয়ারী তারিখে, জম্মাণী? 


অন্তর্গত সেক্সাকোবর্গের রাজকুমার এলবাটের সহি 
মহারাণী ভিক্টোরিয়ার শুভ পরিণয়কার্যা সম্পন্ন হ 
রাজকুমার এলবাটের গ্রক্কতি অতি উদার ছিল । 1 
অ।পন স্বভাঁবগুণে ইংরেজজাতির শ্রদ্ধা ও ভ': 
লাঁভ করিতে সক্ষম হইয়ীছিলেন | মহারানী ভিটে 
যার ন্যায় র'জকুমার এলবাটের প্রাণেও ধন্ম এবং 
ত্রতাঁর প্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল । রাজকুমার এঃ 
মহারানণীর সর্ববিধ সৎকার্যে উৎসাহ ও সাহায্য 


বৈবাহিক জীবন । ৪% 


করিতেন। ভগবানের কুপায় তাহাদের বৈবাছিক 
জীবন যেমন স্থখের হইয়াছিল, এজগতে অতি অল্প 
লোকের ভীগোই তেমন ঘটিয়া খাকে। রাজকুমার 
এলবাটকে বিবাহ করিয়া মহাঁরাণী যে কত সুখী হই- 
যাছিলেন তাহার ইয়ভা কর! যায় না। বিবাহের পরে 
মহারাণী তাহার কোন বন্ধন নিকট লিখিয়াছিলেন, 
রাজকুমার অপেক্ষা প্রিঃতম, শিম্মল ও মহল্লোক 
জগ নীননািরানি। আর এক ঘময় তিনি ভাঙার 
[হচত্রী কুমারী লিডেলের বিবাভবারী আবণ করিয়া 
হাল নিকট পত্র লিখি£1হালেন”-৫তোমরা দীর্ঘ" 
গাবন লাভ করিয়া আমাদের ন্যায় সুখী হও, উহাঁউ 
তা দ করি । আমাদের দাম্পতাস্খ অআগেক্ছ। 
গিতে অক হুখ আছেবা পাঁগয়া যায় বলিয়া 
বাও করিতে পারি মা 1৮ এই সামান্য পত্রথানি- 
রাণী আপনার বৈবাহিক জাঁবনে থে 
স্ত স্রখী হইয়াছেন, তাহার বিচক্ষণ গমাণ 
য়াযায় । 
বিবাহের অল্পদিন পরেই, মহারাণী ইংলগ্ডের দীন- 
প্রজীগণের বাঁসগৃহাদির উন্নতিনাধনে যত্ব করিতে 
; করেন । রাজকুমার এলবার্ট ও সহ্ধম্মিশীর এই 


ণ্ 
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মহদুদ্দেশো সম্পূর্ণ সহানুভূতি প্রদর্শন করি- 
তেন। তীহারা উভয়ে অবিশ্রান্ত যত্ব ও পরিশ্রাম- 
সহকারে প্রজাবর্গের জন্য নূতন বাস নিন্মাণকার্ধোর 
তন্বব্ধান করিতেন ॥ এতপ্তিন্ন প্রজাগণের নৈতিক, 
মানসিক এবং স্থাস্থ্যোন্তির জন্য স্থানে স্থানে নূতন 
বিশুদ্ধ আমোদ বা ক্রীড়া কৌতুকের স্থান প্রতিষ্ঠা ও 
রাঁজপথ নিম্মীণ করাইতেন | 

রাজকুমীর এলবাট' গ্রজীসাধারণের ভিতব্রতে 
আপনার শরীর ও মন উৎসর্গ করিয়াছিলেন: 
সঙ্গীতে ও চিত্রবিদায় ই'হার বিশেষ অনুরাগ ছিল: 
েলের উন্নতিকল্গেও ইনি বিশেষ যর করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন । দাঁসত্ব-প্রথা-নিবারিণী সভায় ইনি একট 
সুন্দর ও সারগর্ভ বক্তৃতা প্রাদান করিয়া অনেকের 
বিশেষভাবে আলোড়িত করিয়াছিলেন । 

একদিন মহারাঁণী রাজকুমার এলবাঁর্টের 
শকটারোহণে বকিংহাম রাঁজপ্রাসাদহইতে বহি 
হইলেন । রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া কিয় 
গমন করার পরেই, অক্সফোর্ডনামক জনৈক হতত 
যুবক মহাঁরাণাকে লক্ষা করিয়া পিস্তল ছুড়ি 
ঈশ্বর-কৃপায় তাহার লক্ষা ব্যর্থ হুইয়া গেল । সৈ 
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গুরুষগণ তৎক্ষণাৎ অকাফোডকে ধরিয়া নিরস্ত্র করিল। 
তনন্তর যথারীতি বিচারে অকাফোর্ের দোষ প্রমাণিত 
হইল। কিন্তু কেহ কেহ তাঁভাকে উন্মাদ বলিয়া 
সন্দেহ কণাতে বিচারক প্রণিদ শাজ্ঞার পরিবর্তে কারা- 
বাসের আদেশ গদান করিলেন । মহারাণর আদেশে 
মকাফোড কারামুক্ত হইয়া অঙলিয়ায় প্রেরিত হয়। 
এই ঘটনার বৎসরকাল পরেই আর একদিন 
নহারাণী ভ্রমণ করিতে বহিগতি হউহাঁছিলেন, এমন 
নময় ফ্রান্সিস নামে আর একজন লোক ম্হাঁরাণীকে 
বক্ষা করিয়া পিক্ছল ছুড়িল । ভগবানের কুপায তাহার 
79 »ম্পূণরূপে বার্থ ভইরা গেল । পুলিমগাহদিগণ 
২ক্ষণাৎ ভাহাকে ধুত করিল ; বিচারে তাহার প্রাণ 
॥ হউল | মহারাণী সেই হতভাগা যুবকের প্রাণ 
জ্ভা রহিত করিয়া দিলেন। অতঃপর দে চির* 
[মন-দণ্ডে দণ্ডিত হইল | 
একদা শরতক!লে মহারাণী রাজকুমার এলবাটের 
ক্কটলগ্ডের রাজধানী এিনবরা নগরীতে জলপখে 
করিলেন । রাজধানার কোলা হল, পরিতাগ 
তাহারা মনোহর পার্বতাপ্র প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন 
ভ্রমণ কয়া বেড়াইতে লাগিলেন । প্রককাতির 


৪৬ ভিক্টারিয়া-চরিতঁ। 


পরম মনোহর রূপরাশি দর্শন করিয়া তাহা'র৷ বড়ই 
আনন্দিত হইলেন অনন্ত পর্রতমালার উপরে 
অনন্ত পর্ববতশ্রেণী দণ্তায়মান রহিয়াছে, স্থবিশাল 
তরুকুল উপতীকা অধিত্াকাষ সমাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে, 
এই শোভ। দর্শন করিয়। মহারাণী এবং এলবার্ট অতীব 
গ্রীতিলাভ করিলেন । একদিন তাহারা গ্রমাপথে ভ্রমণ 
করিতে করিতে এক গোঁশালায় গিয়া উপস্থিত হই- 
লেন এবং তথাকার দামদাসীগণের মহিত সরলভাবে 
আলাপ করিতে লাগিলেন? অনন্তর তাহায়া দাঁস- 
দাসীগণের গুদত্ড দুগ্ধ ও রুটী ভোজন করিয়া আপ- 
নাদের সরল ও উদার চরিত্রের পরিচয়প্রদানে ভাহা 
[দগকে বিস্ময়ান্বিত করিয়াছিলেন । 

এই স্থানে মহারাণী স্বামীর সহিত প্রভাহই গ্রাম 
পথে ভ্রমণ করিতেন এবংগ্র।মবাশীদের সহিত সরলত 
তাহাদের কুশলবার্! এবং পারিবারিক সুখ সচ্ছন্দ 
সম্বন্ধে পালাপ করিতেন | কি বড়, কি ছোট মক 
সঙ্গেই মহারাণী অতি বিনীত ও সরলভাবে আ" 
বাবহার করিতে কখনও গ্রুটি করেন নাই বা আ' 
পব্মর্ধ্যাদার হানি হইবে ভাবিয়া দস্কুচিত হন নাই 
একদিন তাহারা এক বৃদ্ধ ধীবরের গৃহে গমন কা 


বৈসাহিক ভীবন। ৪ এ 


এবং তাঁহার পরিবারস্থ সকলের সহিত আলাপে 
তাহাদিগকে পরম আপায়িত করিয়া তথাবার গ্রামা- 
প্রানাদে প্রতাগত হইলেন। - 

এইস্থানে অবস্থানকালে, মহারাণী সমুদ্রের 
'তীরবরভী ডিলনামক স্থানে ভীষণ ঝড্ডে চারিজন 
নাবিক জলমগ্ন হইয়া প্রাণতাগ করিয়াছে শুনিতে 
পাইলেন। মহারাণী এই সংবাঁদ শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ 
নাবিকদিগের শোকসন্তপ্ত স্ত্রীপুত্রের জন্য আর্থিক- 
সাহাধা এবং তৎসঙ্গে তাহার সরল ও গভীর সহী- 
নুভৃতি পূণ একখণ্ড লিপি প্রেরণ করিলেন । 

এইরূপে মহারাণী এবং রাজকুমার এলবা্ট স্কট্‌- 
লণ্ডের নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া পুনরায় উইগুসর 
রাজগ্রাসাদে গরতাাগত হইলেন | শৈশবকালে মিগ্ার 
সপ্ডার্সনামক যে মহাত্মা তাহার গ্রাণরক্ষা করিয়া- 
ছিলেন, তীহীকে রাঁজদরবারে নিমন্ত্রণ করিয়া আদর ও 
সম্মানপুর্ববক নানাবিধ উপহীরপ্রদ্রান বিদায় 
দিলেন ৭ সপ্তীর্স সাহেবের মৃত্যুর পরেও মহারাণী 
ভিক্টোরিয়া এই পরমহিতৈষী বন্ধুর স্ত্রীপুত্রদিগকে 
বৃত্তি গরদান করিতেন । 

এই রাজপ্রাষাদে প্রতিদিন বহুলপরিমাণে বুট 


৯৮ ভি্টারিয়াচিরিত। 
€ অন্যন্য খাদাড্রবা অযথা ন৪ এবং বায়িত হইত। 
মহাঁরাণী উইঞসরের দীনদরিদ্র প্রজাগণকে প্রতা 
সেই সকল উদ্রন্ড খাদাদ্রবা বিতরণ করিতে আদেশ 
করিলেন | তদন্ুসারে অসংখাহ দান দরিদ্র প্রতিদিন 
রাজভোগ ভোজন করিয়া অসাম তৃপ্তিলাভ করিতে 
লাগল । 

অনন্তর মহারাণ ও রাজকুমার এলবাট গুস্বরণ 


রাজপ্রাসাদে গমন করিলেন । ওস্বরণ বাজ প্রামাঁদে 
অবস্থানমম্্য়েও মভাঁরাণী রাজবাটার নিকটস্থ দরিদ্র 


প্রজাগণের সঙ্গে মরলভাবে মিশিয়া তাহাদিগকে 
নানাগকাবে মাহানা করিতেন | একদা একজন পন্ম- 
যাজক একটা দরিদ্র ও রুগ্রজ্ীলোককে দেখিতে 
যাইয়া, তাহার শধ্যাপাশ্রে একটা শোকবস্ম পরিহিত! 
রমণীকে ধন্মগ্রন্থ পাঠ করিতে দেখিতে পাইলেন । 
অনন্তর ধদ্মবাজক উক্ত ভদ্রমহিলার পরিচয় অবগত 
হুষ্টয়া স্তত্তিত হইয়া! রহিলেন । ইংলঞ্ের অধীশ্বরী 
মহাঁরাণী ভিক্টোরিয়া শোকবস্ত্র পরিধানকরতঃ একটা 
দরিদ্র ও মুমূর্যু রমণীর শা পাশে বসিয়া ধর্ম-উ পদেশ 
প্রদান করিতেছেন, এই স্বগাঁযিদৃশ্ঠদর্শনে ধর্মযাজক 
অতান্ত প্রীত ও বিস্মিত হুইগ্নাছিলেন ! 


শী 
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এক্প ধন্মশীল চরিত্রবতী রমণী যে দেশে জন্মগ্রহ্থপ 
করেন, সে দেশ ধন্য 1 ষে সমাঁজে এরূপ উন্নত রমণী- 
চরিত বিকশিত হয়, মে সমাজ ধন্য | এই ধন্ধ্রগ্রাণা 
রমণীর কৃপায় ইংলপগু ধন্য হইয়াছে, ইংরেজ সমীজ ধন্ত 
হইয়াছে, ইংলগের রাঁজ-পরিবার ধন্য হুইয়াছেন। 
মহারাণী ভিক্টোরিয়ার চাঁরিপুজ্র এবং পাঁচ কন্ত! 
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন | জ্ যা প্রিন্দঅব্ওয়েক্স্‌, 


৮ শশা লিপপপাশাাশাাাটীপিসপগশিগশিসিশিতদ 





খুঃ অঃ ৯ই নবেশ্র য়া করেন) ইন ০ তাহী অধ, 
খর । দ্বিতীয় পুত্র এল ফ্রড, ডিউক অব এডিনবরাঃ ১৮৪৪খুঃ অঃ 
জন্মগ্রহণ করেন। তৃতীয় পুজ আর্থার ডিউকু অব কনট। ১৮৫৯ 
খুঃ অঃ জন্মগ্রহণ করেন; উনি নোন্বাইর প্রধান সেনাপতি হইয়া 

ভারতবর্ষে আ[সিয়াছিলেন । চতুর্থ পুত্র লিওপোলড, ডিউক 
অব্‌ এল বানী; ১৮৫৩ খুঃ অঃ জন্মগ্রহণ করেন, ১৮৮৪ খুঃ অঃ 
মহ্াগ্রাসে পতিত হন । 

গ্রথমকন্তা ভিক্টোরিয়া এডিলেড্‌, জন্ম ৯৮৪* ; ইনি বর্ঙান 
জন্দান্‌ সম়াটের মাতা | দ্বিতীয়কন্তা এলিস্‌, ঞ্ম্ম ১৮৪৩ খৃঃ, 
মৃহ্া ১৮৮৯ থুঃ অঃ তৃতীয়কন্তা €হলেন, জন্ম ১৮৪৬ খৃঃ অই, 
চতুর্থকন্ঠ! লুইসী, জন্ম ১৮৪৮ খৃঃ অঃ। পঞ্চমকন্তা বিটিয়াস্‌, জন্ম 
১৮৫৭ খু: অঃ | রাজকুমারীগণের মধে; রাজকুমারী লুইসঈ 
ব্যতীত সকলেরই অর্দরন্দেশে বিবাহ হইয়াছে । রাজকুমারী 


লুইয়ী স্বদেশেই বড লোরেশ কে বিরাহ করিয়াছেন। 
€-* 


৫ ভিক্টোরিয়চরিত | 


জেনমার্কের রাজকুমারী হ্বন্দরী আলেকজেণড কে বিবাহ 
করেন। দ্বিতীয় পুজ্র ডিউক্‌ অব. এভিনবরা, রুশ- 
সম্রাটের কন্যার সহিত ও তৃতীয় পুভ্ত ডিউক অব্‌ 
কনট্গ্রসিয়।র রাজকুমারীর সহিত পরিণয়ন্ুত্রে আবদ্ধ 
হইয়াছেন। চতুর্থ পুন্র লিওপোল্ড্‌ জন্মীনী দেশে 
বিবাহ করিয়াছেন । রাজপুভ্রগণ সকলেই প্রচুর বৃত্তি 
পাইয়া থাকেন । 

রাজকুমার এল্বাট ও মহারাঁণী ভিক্টোরিয়া শৈশব- 
কালহইতেই রীতিমত স্শিক্ষা লাভ করিয়াছেন । 
হরতরাং সন্তান সন্ততিগণের শিক্ষার জন্য ইহার! বথেই 
যত্ব ও পরিশ্রম করিতেন | যথামময়ে লেভি লিটেন্‌- 
টন্নান্দমী একজন উপবুক্ত ও সচ্চরিত্র শিক্ষয়িত্রী 
রাজকুমার এবং রংজকুমারীগণের শিক্ষার ভার গ্রহুণ- 
করেন । মহার।ণী এই ভদ্রমহিলাটিকে একদিন বলিয়া- 
ছিলেন, “আমাদের পুভ্র কন্তাগণের শিক্ষাকার্ষে। 
রাজকীয় জাঁকজমকের লেশমাত্র থাকিবে না। ঈশ্বর 
ও ধন্ধের গ্রতি যাহাতে ইহাদের প্রাণে গভীর অন্ধার 
উদ্দেক হয়, সর্বাগ্রে তাহাই করিতে হইবে । এখনও 
াঁহাঁদিগকে ভিন্ন “ভিন্ন ধন্মমতের বিভিমতাসম্বন্গে 
কোন কথা জানিতে দেওয়া কর্তবা নহে । ভগবানের 
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উপাঁসনাপ্রণলীসন্বন্ধে রীতিমত উপদেশ প্রদান 
করিতে হইবে 1৮ 

মহারাণী ভিক্টোরিয়া এবং রাজকুমার এল্বার্ট, 
তাহাদের সমন্তানগণের শৈশবচরিত্র গঠনের জন্য বিশেষ 
যন্ত্র ও চেষ্টা করিতেন। বাঁলকবালিকাগণের কোন" 
গ্রকার অভদ্র বাবহার দেখিলে, ভীহারা উপযুক্ত 
শানন করিতেন । একদা রাঁজকৃমারীগণ একটী দাশীর 
যুখে ও পরিধের বস্ত্রে কালবর্ণের রং মাখাইয়া 
দিয়াছিলেন। মহারাণী এই ঘটনা শ্রবণ করিয়া 
বালিকাঁগণসমভিব্যাহীরে সেই দাঁদীর বাসগুহে যাইয়! 
উপস্থিত হইলেন । তিনি দানীর নিকট সমস্ত বিবরণ 
অবগত হইন্ন। রাজকুমারীগণকে দাসীর সমীপে ক্ষমা 
প্রার্থনা করিতে আদেশ করিলেন । রাঁজকুমারীগণ 
বিনীতভাঁবে সেই দাসীর নিকট ক্ষম। প্রার্থনা করিলেন। 
ভনন্তর মহারাণী রাজকুমারীগণের মাণিকবৃত্তিহইতে 
একটা পোষাক ক্রয় করিয়া সেই দাপীকে গুদাঁন 
করিলেন । 

রাজকুমার এবং রাজকুমাঁরীগণ অন্যান্য বিদা 
শিক্ষার সঙ্গে২ চাঁষবাের কার্ধাও উত্তমরূপে শিক্ষালাভ 
করিতেন । তাহাদের প্রতোকেরই এক একটি 


৪ ভিক্টোরিয়া -টাঙিত। 


পুগ্পে দান ও ভরকারিগ বাগান ছিল। এই বাশ্সনে 
তাহার! মালির কার্ধ্য করিতেন । এতন্তিঙ্গ রাঁজকুমারী- 
গঁশের জন্য একটা রন্ধমশীল! ছিল। হার! গ্রত্যহ 
কতিমত রহ্ধনকার্ধা শিক্ষা করিতেম। ভাইরপে 
রাঁজকুষার এল্বাট শু মহারাদী ভিক্টোরিয়া আদর্শ 
জনকজননীর মত আপনাদের পুজ্ কষ্তাগণচক সুশিক্ষা 
গ্রদা করিতেন । 
দলদাসীর প্রতি শ্বহারাণীর বড়ই ্েহঘমভ | 
তাহাদিগকে আপনার পরিজন মনে করিগ্া তাহাদের 
স্বখে সুখী, দুঃখে ছুঃঘী হউয়া থাকেন । একদা রাজ- 
কুমারাগণের জনৈক শিক্ষমিত্রী তাহার মাতার পীড়ার 
ধৰা শ্রবণ করিয়া কন্মতাগের জন্য মছারাপীর 
সঙ্গীপে আবেদন করিলেন । মহারাণী শিক্ষয়িত্রীর 
এই আবেদন পাঠ করিয়া বলিলেন, “তোমার মাতা 
বে পর্ধাস্ত সম্পূর্ণরূপে আরোগা না হন, মে কাল 
পর্ধাস্ত তুঙ্ি উহার নিকট ডঃ সেবা! শুশ্রষা 
করিও। তোমার কন্মতাগ করিতে হইবে না, আষি 
এবং রাজকুমার এল্বার্ট উভয়ে রাজকুম।রীগণের শিক্ষা 
প্রঙ্গান করিব 1” 'শিক্ষয়িত্রী কৃতভ্ত-হদয়ে মহারাপীর 
সধীপে বিদায় গ্রহণ করিয়া মাতার সমীপে গমন 
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করিলেন । ভাহার মাত সেই পীড়াতেই গ্রাণত্যাণ 
করিলেন। অতঃপর শিক্ষয়িত্রী মাতার অস্ত্যেন্ি- 
ক্রিরনা সমাধান করিয়। পুনরায় রাজপ্রাসাদে আসিয়া 
রাজকুমারীগণের শিক্ষাকার্ধে মনৌনিবেশ করিলেন | 
বৎসরান্তে তাহার মাতার শীদ্ধের দিবস তিনি ধর্মান্ধ 
পাট করিতে করিতে মাতার জন্য কাতরপ্রাণে রোদন 
করিতে লাগিলেন । রাঁজকুমারীগণ এই ঘটশ1 মহ: 
রাগীর সমীপে নিবেদন করিলেন । ম্হাঁরাণী এই ঘটন। 
আবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ শিক্ষযিত্রী সমীপে উ চা 
হইলেন এবং তাহার হস্ত ধারণ করিয়া অশ্রদপুর্ণনয়নে 
বলিতে লাগিলেন, “কমি আমায় মা কর, ভাই থে 
তোমার মাতৃশ্রাঙ্ধের দিন, তাহ! আমার স্মরণ ছিল লা । 
ভূমি সত্বর বাঁটাতে গমন কর, এই জামান্য উপচান 
তোমাকে গরদান করিলাম ।৮ এই বলিয়া তাহা 
শোকচিহুস্বরূপ কন্কণ ও কঠকবচ উপহার এদশ 
করিলেন । 
শরত্কালে মহারাণী সপরিব।রে সর্বপ্রথম বাম্পাপ 
যানারোহণে ব্যালমোরেল নগরে গমন ঝরিলোন 
এখনে মহারণী একটা নৃতনবাটা নিম্মণি করিয়াছিলন। 
এই গ্থানেও মহাঁরাণী সর্বাপ্রকার রাজবীয় রীতিনীতি 


৫৪ ভিক্টোজিয়াচরিত । 


ও জ(কজমক পরিত্াাগ করিয়া সরল ও স্থমধূর জীবন 
যাপন করিতেন । এই রাজপ্রাসাদের চতুর্দিকে অনেক 
দীনদরিদ্র পরজামগ্ডলা বাস করিত । মহারাণী সর্ধব- 
দাই এই সকল দীন দরিদ্রদিগকে সাহাবা করিতেন 
এবং সরল ও অমায়িক বাবহাঁরে সকলকে তু করি- 
তেন। একদিন মহারাণী এবং রাঁজফুমার এল্বাট 
শিশু সম্তানগণমহ শ্রামাপথে ভ্রমণ করিতেছেন, এমন 
সমরে একটা অত জরাজার্ণ ব্দ্ধাকে দেখিতে পাই- 
লেন। মহারাণী নেই রৃধার ঢরবস্থার কথা শবণ করিয়! 
তাহাকে একটী গরম পেটাকোট্‌ ও কিঞ্িৎ অর্থ গুদান 
করিলেন । এখানে একদিন প্রাতঃলীলে মহারাণী 
গদব্রজে একাকী একজন বড়লোকের গুহে বাইয়া 
উপস্থিত হইলেন, বড়ালাকটার তখনও নিদ্রাভঙ্গ 
হইগাছিল না, সুতরাং মহারাণী ভূতাদের সমীপে 
উহার ভআগমনবার্তা লিখিয়। রাখিয়া এক মাঠে আনিয়! 
পঁড়িলেন* মাঁটে আসিয়া মহারাণী পথ হারাউয়া 
ফেলিমলন । একজন কৃষক তাহাকে পথ বাঁলয়া দিল, 
তিনি কর্সিত কেত্রের মধা দিয়া রাজপ্রাসাদে উপস্থিত 
হইলেন । আর একদিন তাহারা সকলে গ্রামাপথে 
বেড়ীইতে২ .একটী বৃদ্ধার ক্ষুদ্র পর্ণ-কুটারে গল 
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করিলেন । বুদ্ধা ভীহাদের আগমনে যখোচিত ভদ্রেতা- 
সহকারে অভার্থনা করিয়া ভাহাদের সাক্ষাতেই সুতা 
কাটিতে আন্ত করিল। মহার।ণী এবং রাজকুমার 
এল্ব!ট সেই বৃদ্ধাকে সুতা কাঁদিতে দেখেয়া বড়ই তৃগ্ 
হইলেন এবং তাহার সঙ্গে কিযৎক্ষণ আলাপ করিয়া 
তাহাকেও একটী গরম পোষাক প্রদান করিয়া তথা- 
হইতে রাজপাসাঁদে প্রতাগত হইলেন । 


০ 








পঞ্চম অধ্যায় । 
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নি সাও) টি 9 পপ কর্ড 


বর্তমান সময়ে সব্ধত্রই অন্বর্জাতীয় প্রদর্শনীর কথা 
শুন] যায়, কিন্তু রাজকুমার এল্বাটই ১৮৫১ খ্ু্ীব্দে 
সর্দপ্রথমে এই মহামেলাঁর অনুষ্ঠান করেন । শিক্সের 
উন্নতিবিধানে রাজকুমার এল্বাট ও মহারাণীর বিশেষ 
বত্ব ছিল। ভিন্ন ভিমন দেশের শিল্প ও বাঁণিজাদ্রেবা- 
দির তুলনায়, স্বদেশের শিল্প ও বাণিজোর উন্নতিবিধান 
উদ্দেশ্যে তাহারা এই অন্তর্জাতীয় গরদর্শনী প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছিলেন | পৃথিবীর সর্বত্রহইতেই নানাবিধ 
শিল্প ও বাঁণিজাদ্রবাদি এই মহাঁমেলায় আসিয়া একত্র 
হইয়াছিল। ইতিপূর্বে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন জাতি 
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যুক্কার্থে একত্র সম্মিলিত হইয়াছিল, কিন্তু বন্ধুভাঁবে 
পরম্পরের নিকটহইতে বিবিধ বিদা শিক্ষা প্রদান 
করিতে কোথাও ভিন্ন ভিন্ন জাতি একত্র সম্মিলিত 

হন নাই | এই মহাঙেলা উপলক্ষে জগতের জাতি- 
সমূহের এই গ্রথর সম্মিলন হইল । রাজকুমার এল- 
বাট এই মহামেলার অন্ু্গাতা বলিহাই ভাহার নাম 
জগতে চিরস্মরণীর হইয়া রহিয়াছে | 

লগ্ুনের গ্রান পার্ক ও হাইড্‌ পার্ক উভগ্ন স্থানেই 

এই মহামেলার জন্য বিস্তীণ স্কটিক গুহ প্রস্তুত কর! 
হইয়াছিল । পৃথিবীর প্রাতোক দেশের বণিক্গণ 
ন্বজেশের উৎকু্থ শিল্প ও বাণিজাদ্রবাদি লইয়। এই 
মহামেলায় উপস্থিত হইয়াছিলেন । ১লা মে তারিখে 
মহারাণী মহণসমরোহসহকাঁরে এই মহাঁমেলা উদ্ঘাটন 
করেন । সেই সময় অনংখ্য অপংখা লোকের আনন্দ- 
ধ্বনি, দুইএত বাদ্যন্দের সহিত ছয়শত লোকের 
একতান সঙ্গীত মিলিত হইয়া, সেউ পরম মনোহর 
মহামেলায় অপূর্ব দৃশ্য যেন অন্ভুত ইন্দ্রজালের মত 
বোধ হইয়াছিল । প্রায় ৬২ লক্ষ লোক এই অহাষেলা 
দর্শন করিয়াছিলেন এবং মহামেলাহইতে €« লক্ষ টাকা 
নায় ইইয়াছিল। 
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মহারাণীর সিংহাসনারোহণের প্রথম বস্‌ 
কানেডায় ভয়ানক নিজ্রোহ উপস্থিত হয়। এর 
বিদ্রোহে কয়েকজন রাঁজকন্মচারী -লিগ্ত ছিলেন + 
কতকজনের প্রাণদণ্ড ও দলপতিদিগকে নির্বাসিত 
করায় এই বিদ্রোহের শাস্তি হয়। অন্তর চীনদেশে 
ও ভারতবর্ষে যুদ্ধারস্ত হয়, সে সকলও ত্বরায় মিটিয়া 
যাস্ন। তদনন্তর এদিয়া ও আফিকায় অনেক খুদ্ধ হইয়া” 
ছিল। ইংলগ্ডেন রণতরী মিশর আক্রমণ করেন । 
আফগানি স্থানে ইংরেজ শ আফগাঁনে ভয়ানক যুদ্ধ 
হয়। পণ্থীবের শীখজাতির সহতও বুদ্ধ হইয়াছিল, 
জেনারেল লর্ভ গকফকর্ভুক শীখেরা পরাজিত হইলে, 
পঞ্জাবরাজা ইউৎরেজ-রাজা ভুক্ত বরা হয় । রুশসঞআাট 
অবৈধরূপে তৃ্রস্ক রাজা আক্রমণ করিলে, ইংরেজ ও 
ফরাসি গবর্ণমেন্ট এক হইয়! তৃন্নস্কের সহ্থায়তা করিয়া- 
ছিলেন। অনস্যর রুশিরা পরা'জত হইলে, যুদ্ধ পিৰৃত্ত 
হয়। 

এই ভীষন সমরাগি নির্বাপিত না হইতেই ভারত- 
বর্ধে সিগাডিবিন্রোহ উপস্থিত হয় । সিপাহিরা 
ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমবাসী সাহসী জাতি । ইংরে- 
জেরা প্রথমহইতেই ইহাদিগকে সৈন্য শ্রেণীভূক্ত- 
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করেন), ১১৮৫৭ খরগ্রাব্দে ইহার! ভারভবর্ধে বিদ্রোহাগ্রি 
্রদ্লি': বরে | তত্কাঁনে ভাহুছেৰ রাজগ্রাভিনিধি 
লড ক্যাসিং মুায়ের বুঝি কম হাবলে একবখসরন 
মধ্যেই রাজ, পুনঃ শান্তি স্থা'গি5 ভয়! সিপাহিযুদ্ধের 
অবসাঁনে কোম্পানীর হত্তহই-ত মহারাণা সাক্ষাৎ 
ভাবে ভারত খ্াদনভার গ্রহণ ক'ছেন। এ ই জ্ময় 
উদ্ারহৃদ়! ভারতেশ্বরী ভারতের হদিশ লাল 
ঘোৌষণা-পত্র গুচার করেন, তাং 

স্বর্ণাক্ষরে লিথিদস্মঠিখবার ছে 

সামন্ত এই £-- 


“আমাদের অন্যান্য গ্রজাণের সহিত আসাদের 
কর্থীঃবোর যে দত্ত আছে, ভারতবাসী গরজাদ্গের 
সর্ধিংতও চোরা দায়িত্ব আছে বলিয়া হলে করে| 

7 কন কাহারও কোন ধন্মের গ্রাতি হস্তক্ষেপ 
নব না। প্রজ্জাগুণর মধ যে, যেপম্মবলম্বী হউন 
কেন, কেহই সেজন্য আম!দিগের কোনগ্রকার 
রাগভাজন হইবে গু । আমাদের কোন কম্মচারী 
হারশ্ব কোন ধশ্ম ৬ ৷ উপাসন 1র ও'তি হস্তক্ষেপ 
রলে। $জ্জন্ত তিনি, ামাদিগের 'অনন্তোষভাজন 


রী 
ইদে 71 আমাদের গ্রজাগণ ধে জাতি, যে ধশ্মীবলন্ষী 









15০ তিক্টাপিহ!-চারিত। 


৪ বে সম্প্রদারচক্ত রা না কেন, উপযুক্ত হইল 
তাহাদিগকে নবি রা পা ০ 
তে গিনি 





থাকিব 1 ঈগুর আমাদিগকে ও আমাদের অধীন 
কম্ম্রচান] ৭, গঙ্গার কল্াপার্থ এই সমজ্ত কাধ 
-্পনান বলবিদান করিবেন, ইহাই ভাহার সমীপে 


 রাজ-দচ্ম 1চরখনচ্উ  ধর্ম-ভিভির 

৬নস এ, এত বাহাছে। এ হ্‌. 

কালে তভিনিউ উনানান মন্দ্রিদভা এবং পাঙ্গেছে স্ট. 

মভাকে কভবাসাধানে উত্তেজিত জী 

হারীণীর পন আদেশে মঞ্জি-সমাজ এবং ভারতের রং জর 
প্রতিনিধি ল কানিং দয়। ও ক্ষমাদ্বার| উপ্ডেতি 
ভারতবাধাদিগকে বশীভূত করিতে সক্ষম হইয়াছিলে 
ছি যেসকল সেনা এরা মং 





গরগাঁন প্রপান তউটনা। ৬ 


নুডুতি জ্ঞাপন করিলেন 1 এতস্ডিন্ন তাহা- 
1নাবিধ পুরস্কার গ্রদান কবিয়া পরিত্ 
লন। সেই ভীষণ যুদ্ধে যেসকল সেনা হত 
মহারাণী তাহাদের বিধবা পভী ও অনাথ 
তিদিগকে আঁথিক মাহাঁবা প্রদান করিলেন । 
নরহিতোষিণী কুমারী নাইটিস্সেল, জলোবিক 
উৎ্সাহসহকারে হুদ্ধাক্ষেতের আহত রোি- 
গেবা শুশ্রণা করিয়াছিলেন | যুকাবসানে 
ভিউটারিয়া সেই উচ্চহদচা রমধীকে যথেঃ 
৪ আপাধ়িত করিয়া বালগে!নেলের পার্ববতা- 
[দে লইয়া গেলেন । তথায় মহারাণী এই দেব্‌- 
রমণীর সহবাসে কয়ৎসমর ষাগন করিয়া আপন 
পরম বুতার্ধ মনে করিতে লাগিলেন! 
রাণী জীবনে অনেক শোক পাইয়াছেন। 
গান্দের গথম ভীগেই রাজমাত। মেরি লুইসা 
ভ্বররোগে আক্রান্ত হইলেন । রজমাতা সেই 
ইগুসর রাজপ্রাসাদের সমিকট গ্রেগমোর নামক 
অবস্থান করিতেছিলেশ 1! মহ'রা৯ পড়ার 
ঘবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ রাঁজবু মার এল্বাট ও 
০ 


৬ ভিক্টো।ব্যা-চবিভ। 


কুমারী এলিসের সমভব্যাভারে মাতার নিকট 
হইলেন । তিনি মাতার আববমদশা দর্শন কি 
বাহিরে আসিয়! ক্রন্দন কবিতে লাগিলেন । 
হৃদয়ে অমহ্য ঘাঁতণা হইতে লাগিল 1 তিনি 
মাতার স৯1শ গমন ক'কুলেন এবং তাহ 
পার্খে ভুদা মাতার অবশ হজ্তখানি ধারণ 
এবং অনিনমষনযনে তাহার দিকে চাভিয়া 
দেখিতে দেখতে গ্হালক্ণ গুকাশ পাইছে 
চিকিৎসকগণ মহানাণীকে গছের বাভিরে যাই 
রোধ করিলে, মারাণা গহের বাঠিরে আসিয় 
স্বরে রোদন করিতে ল!গিলেন। এদিকে ' 
লুইস! ইহলোক পরিত্যাগ করিমা পরলো 
করিলেন । রাজবৃধার এলব'ট কাদিতে 
আসিব মহাবাণীকে দরিগা ভুলিলেন । পরে 
রাঁজগাতা লুইসার ভান্োষ্িকিহা »ম্পন্ন কর 
মহাঁরাণী এই দিবস কাতরগঞাণে মাতার শাি 
ভগবানের সমীপে প্রার্থনা করিত লাগালে 
অন শ্তর্দ তীহার! লগুন ন% রাত গত্যারৃস্ত 
ঘথায় আসিগাং রাঁজকুশনার এল্বাটের জ্বর হ 
ডিসেহ্গর মাস্রে শেষভাগে পীড়। ক্রমেই বৃদ্ধি 


প্রধান প্রধান ঘটন।। ৬.৯ 


লাগিল । রাজকুমার একেবারে শবাগত হইয়া 
পড়িলেন | রাজকুমার এল্বাটের এই অবস্থ! দর্শন 
করিয়। পতিগ তপ্রাণ| মহারাণীর 1ণে অতান্ত আতঙ্ক 
উপস্থিত হউল। ক্রমে তাহার পাড়া অতান্ত বুদ্ধি 
হইয়া পড়িল । রাজপরিবারের সকলেই এই বিপদের 
সময় রাজকুমার এল্বাটকে দেখিতে আসিলেন । 
মহারাণী প্রাণের এই নিদারুণ যাতনা সা করিতে না! 
পারিয়া অবিশ্রান্ত রোদন করিতে লাগিলেন । তিনি 
পুজ্রকম্যগণসহ পতির শ্ধাপাশ্থেব্পয়া অস্রপূণ 
নয়নে প্রিয়তম স্বামীর শুআন। করিতে লাগিলেন । 
ভগবানের মিয়তি খণ্ডন করিবার শ্গমতা কাহারও নাই । 
রাজকুমার এল্ব! টা সক্লাকে গভারাশাকদাগরে 
নিমগ্ন করিয়া পরলোঁকে গমন করিলেন । দহার।শীর 
পবিত্র জ।বনের এই বিনাঃ্দপ্ টিত্র অঙ্কিত করা 
অসাধা। পতিগতপ্রাণ। ভিকোরিযার পতি-বিয়োগ- 
জনিত যাতনা, সেই হৃদয়-বিদারক দুশ্ঠ দর্শন করিয়া, 
ইংলগুবাঁসী নরনারী সকলেই গভীর শোকসাগরে নি- 
মগ্লহইলেন। ফলতঃ রাজকুমার: এল্বাট্রুস্বতদেহের 
সঙ্গে সঙ্গেই মহাঁরাণীর প্রকৃত জীবন এফরূপশেষ হইয়া 
গেল ! তাহার মেই চিরপ্রসম্নতা, মেই গভীর উৎ্দাহ, 


৬৪ ভিক্টোবিয়াচরিত |. 


সেই প্রাণের প্রাণতা, অকালে চির-জীবনের মত 
প্রিয়তম স্বামীর সমাধিক্ষেত্রে লীন হইল । 

রাজকুমারের ম্বৃতার পরে মহারাণীর মানসিক 
ভন্থন্ছতার নঙ্গেই শারীরিক অস্স্থতাও ক্রমে বৃদ্ধি 
পাইতে লাগিল । তিনি অতান্ত অস্তরস্থ হইয়! 
পড়িলেন। ভগবানের কৃপায় অল্প সময়ের মধোই 
তাহার শরীর হ্স্থ হইল। এই নিদারুণ শোকের 
সময়ও মহারাণী প্রজাগণের দুঃখ নিবারণ করিতে 
ওদাসীন্য প্রকাশ করেন নাই । হাটলি নামক এক 
করলার খনিতে পরার ঢুইশত লোক অকল্মাৎ গাঁণ- 
ত্যাগ করে । এই ভীষণ ছুর্ঘটনার সংবাদ শ্রবণ করয়। 
মহারাণী তৎক্ষণাৎ মুতলোকদিগের হাত ও বিধব। 
পতীদের মমীপে গভীর ও সরল সহান্ুভৃতিসুচক 
স্বাদ প্রেরণ করিলেন । 

সহারাশী নিজের জীবনে বৈধবা যাতনার তীব্রতা 
বিশেষরবূপে অনুভব কাঁরতেন, সুতরাং অপর কোন 
রমণী বিধবা হইলে তাহার কোমলপ্রাণ অমনি কাদিয়। 
উঠিত। আমেরিকার প্রসিদ্ধ প্রেসিডেন্ট গারফিল্‌্ডের 
স্বত্যুতে সমন সভা জগৎ শোকগ্রস্ত হইয়াছিল 1 
তাহার অকাল ম্বত্ার কথ! অবণ করিয়। মহারাণীর গ্রাণে 


প্রধান গ্রধান ছটন1। ৬৫ 


ভাতান্ত যাতনা হইল । (তিনি স্বয়ং একখানি পত্র 
গারফিল্ডের বিধব| পত্বীর নিকট প্রেরণ করিলেন । 
মেই পত্রে মহীরাণী লিখিয়াছিলেন,«“আপনার বৈদবোর 
সংবাঁদ শ্রবণ করিয়া আমার প্রাণে যে কি গভীর ক্লেশ 
উপস্থিত হুইরাছে, তাহা গামি ক জানাইব। ঈশ্বর 
ভিন্ন এই শোকাতুর প্রাণে শান্িবিধান দরবার আর 
কেহই নাই 1” 

প্রিয়তন পতির সুতার পরহইতে মহারাণী পর্ষের 
ন্যায় উৎসাহ ও জাকজমকসহকাঁরে কোনও আমোদ 
পমোদে যোগদান করেন না। তবে যে মকল করব 
কাধা না করিলে কর্তঝের হানি হর, কেবল তাহাই 
সম্পাদন করা থাকেন । বৈধকের পরে তিনি 
প্রশ্নতমা কন্ত! এলিসেবর ও তৎপরে কণিষ্ট পুত্র রাজ- 
কুমার লিওপোলডের অকালম্বতাীতে নিদারণ শোক 
প্রাপ্ত হইয়[ছেন। ইহাভিন্ন অন্যান্য আন্মীয়েব স্বত্যুতেও 
তিনি অনেক শোক পাইয়াছেন। একমাত্র ঈশ্বরের 
দিকে চাহিয়া মহারাণী সকল শোকই সচ্য করিয়া 
রহিয়াছেন। 






য& অধ্যায় । 
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হীরক জুবিলী। 

৯৮৮৭ গ্ষ্টাব্দে মহা রাণীর রাজত্বের ৫০বৎসর পূর্ণ হয়, 
সেই সময়ে তাহার সমস্ত প্রজারা আনন্দোৎ্সব করি- 
য়াছিলেন । গত ১৮৯৭ ২০ শে জুন তারিখে মহারাজ্জীর 
রাজন্বকালের ৬০বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। এই উপলক্ষেও 
তাহার সসাগরা সন্বীপা সাআাজোর গ্রজাগণ সব্রর্ববইী 
আনন্দেৎসব করিয়াছেন । রাজভক্ত ভারতের প্রজাগণ 
গত জুবিলী উপলক্ষে তাহাদের স্বাভাবিক রাজভক্তির 
পরিচয় প্রজ্ধুন করায়, রাজরাজেশ্বরী অত্ান্ত পুলকিত 
হইয়াছেন | ভিনি ভারতের বর্তমান রাজপ্রতিনিধি 
মহাত্মা! লএলগিন্‌ মহোদয়ের সমীপে লিখিয়াছিলেন, 
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“আমি হৃদয়ের মহিত আমার রাজভক্ত গ্রজ্াব্গকে 
ধন্যবাদ দিতেছি । ঈশ্বর তাহ।দিগের মঙ্গল করুন্‌।” 

হীরকজুবিলী উৎ্নব উপলক্ষে সাআ্ীজোর নান? 
স্থানের অনেক কয়েদী মুক্ত হইয়াছে এবং বহুসংখাক 
রাক্তভক্ত যোগাব্যক্তি বিবিধ সম্মানসুচক উপাধি গাপ্ত 
হউয়াছেন। 

মহারাণী ভিক্টোরিঘার ষাট বসর রাজত্বকালের 
মধো যত মুখ ও সম্পদ বুদ্ধি পাইফ়াছে, রাজা যত 
বিস্তার লাভ করিয়াছে, সেরূপ আর কোন ইংলেশ্বর 
ব! ইলগেশ্বরার রাজন্বে ঘটে নাই । মহারাণীর রাজত্বে 
নূর্ধণদেব অস্তগত হয় না। ভারতেশ্বরী পরম ভাগ্যবতী, 
লক্ষমাম্বর্ূপিণী রমণী | ইংলগডের আর কোন রাজা বা 
ররা্্ী কল্মিনকাঁলেও একাদিক্রমে এতদীর্ঘকাল মহৈ- 
শ্বর্ধোর সহিত রাজমর্যাঁদা ভোগ করেন নাই । একজন 
ইংলগের পণ্ডিত লিখিয়াছেন, “মহারাণী ভিক্টোরিয়! 
ইংরেজের ভাগালক্ষমী। তাহার রাজত্বের পূর্বেবে রেল- 
পাঁড়ী ছিলনা,্টীমার ছিলনা,মহাঁর।ণীর রাজত্বের প্রারস্ত- 
হইতেই রেলগাড়ী ও কলের জাহাজের সুষ্টরহস্্য়াছে। 
তাহার রাজত্বের সময়ই টেলিগ্রাফ» গ্যামলঃইট, 
বৈ্যুতিক-আলোগ্রভূৃত্ির থে উদ্গতি হইয়াছে। 


৬৮ িক্টোরিযা-চরিত | 


বর্তমান সমর ইংলগের শিল্পবাণিজোর যেরূপ 
অপাঁধারণ উন্নতি হইয়াছে, কল কারখানার যেরূপ বৃদ্ধি 
পাইরাছে, মহীরাণীর রাজত্বের পৃর্ক্বে ইহীর শতাংশের 
'প্রক1ংশ৪ ছিল না। তাহার রাজত্বের সময় বিবিধ- 
প্রকারের বৈজ্ঞানিক তত্ব আবিষ্কার হইয্াছে এবং 
ইংরেজী সাহিতা, গণিত, উদ্ভিদ, রসায়ন? রি কৎ্সা- 
প্রভৃতিসমন্ত শীক্দ্ের বথেন্ট উন্নতি হইয়াছে উহার 
রাজত্বের সমর বাঙ্গালাভাবারও যথেই উন্নতি 
হইয়াছে । মহারাণীর রাজাত্বের এই যাট বৎসরকাল 
জগতের ইতিহাসে বিবিধ-উন্নতি-সুচক বলয় চির- 
গ্রসিদ্ধ থাকিবে 

মহারাগীর রাজত্বের এই বা 
জগতের ইতিহাসে কত পরিত্ন সা 
ঘ্ধত সমাজনিপ্রবঃ কত ধন্মবিপ্রবঃ কত রাজা ধ্বংশ, 
কত স্বাদীন জাতি বৈদেশিক শাসনের অধীন হইয়াছে, 
কত পরাধীন জাতি স্বাধীনতার ত্বর্স্থখ ভানুভব করি- 
তেছে, কিন্তু এই সমুদর পরিবর্তনের মধো ইংলগের 
রাজনিংহাঁদুন একমাত্র মহারাণীর উদার ও পবিত্র 
চরিত্রগুণে অটলভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে । 

মহারাগীর রাজ) যেমন অতাজ্জ্বল, চরিত্রগৌরবেও 
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তিনি সেইরূপ পৃথিবীর সমুদয় ভূপতির যশঃকীত্তি 
জান করিয়াছেন । মহারাণীর চরিভ্রবল তাহার স্থায়ী 
রাজত্বের একমাত্র কারণ। তাহার গৌরব-প্রভায় 
ইংলগ্ডের রাঁজনিংহাঁসন আজ জগতের সর্ধত্রই দীপ্ডি- 
মান। মহারাণী ভীহার পবিত্র জীবনের দৃ্রান্ত এবং 
পাপের প্রতি বিরাঁগ ও সচ্চরিত্রতার গতি অনুরাগ 
গ্রদর্শনদারা। চারুর উন্নত করিয়াছেন 
এবং জগতের সম্মুখে পবিত্রতার আদর্শ অতি উজ্জ্বল 
করিয়। ধারণ করিয়াছেন । 

মহারাণী ভিটটোরিয়া আদর্শ-রমণী। কন্যারূপে তিশি 
ছুহিভূক্লের শািবোভিষণ, পত্রীরূপে তিনি একাঁগ্রমন। 
পতিপরায়ণতার পরম দৃষ্টান্তস্থল, বৈধবো তিনি প্ররুত 
ব্রঙ্মচর্যোর পবিত্র আদর্শ এবং জননীরূপে তিনি মাতৃ- 
কুলের শিরোমণি 

ভাঁরতব/সী চিরকাল রাঁজভক্ত । তাহার! রাজাকে 
দেবতার স্যার শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া থাকেন । এদেশের 
স্থকুমারমতি বালক বালিকাগণের শৈশবকালহইতেই 
রঁজভক্তি শিক্ষার সঙ্গে এই আদর্শ রুমু্দর পবিত্র 
জীবন চরিত আলোচন। কর! একান্ত কর্ভব্য | রাজ্বী- 
রূপে তিনি আমাদের যেরূপ বরণীয়া, আদর্শ রমণীরূপে 


চে ভিক্টোরিয়1চরিত | 


তিনি ততোধিক পুজনীয্া। বর্তমান মভা জগতে 
মহ'রাণীর নয় আদর্শ-রমণী অতিবিরল । 





